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তা এবং অর্থের সাশ্ররও ইহার ফলে হইয়া 
থাকে। হৃতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি --ব্যাধি অল্প 
হইলেও অবহেলা ন! করিয়া সত্বর প্রতিকারে 
: স্বদ্রণীল হইবেন। 
রি উধধ যে সমুদয় ওষধ আমাদের 
দি ত ব্যাধি নষ্ট করিতে পারে, অথচ 
রঃ ৮ ব্যাধির কারণ হয় না, সেই ওবধই 
আমাদের হিতকর। 
.. বস, প্রকৃতি, খতু, দেশ, স্ত্রী, পুরুষ 
. প্রভৃতি ভেদে আমাদের যেরূপ অন্ন-বস্ত্রাদির 
: পার্থকা রক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে, ৬ুঁধধ 
সম্বন্ধেও সেই প্রকার পার্থক্য-রক্ষার আবশ্যক 
৮ হইয়া থাকে। এইজন্ই শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, 
যুবক “ভেদে, শীতোষ্ণাদি কালভেদে, আদ্র- 
/. গুক্কাদি দেশভেদে, ওঁষধের পৃথক পৃথক 
 প্রয়োগ-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাস্ু। কিন্ত 
. বৰ্তমান সময়ে এদেশবাসীর সম্পূর্ণ অনুপযোগী 
শীতপ্রধান দেশীয় গুযধ সকল বিনা বিচারে 
[সর্বত্র ব্যবন্ধত হইতেছে। এই জাতীয় ওষধ 
| কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত কাৰ্য্যকরী 


E হইলেও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের উপযোগী কিনা 


ছু 
ঢু 
| 


৯ তাঁহ| বিবেচন| করিয়া দেখ! সকলেরই 
৷" কৰ্ত্তব্য । 
এ নভিন্ন ভিন্ন দেশের জল-বায়ু প্রভৃতি হইতে 


| খাপ্ধাদ্ির গুণাস্তর হইয়া মানবের বল, বর্ণ, 
| আকৃতি, প্রন্কৃতির কত তারতম্য হইয়া থাকে, 
ইহা আমরা সর্বদা দেখিবার সুযোগ. পাই। 
[এক ভারতবর্ষের মধ্যেই জল-বায়ুর বিভিন্নতা 
(. বশত; বছ বিভিন্ন প্রন্কৃতি, বল, বর্ণাদি যুক্ত 
মানব দেখিতে পাওয়া যায়। 
২. শখাস্ হইতে যখন এইগ্রকার বিচিত্র 
. পার্থক্য সম্পাদিত: হয়, তখন শক্তিশালী 
:উষখ হইতে যে আরও অধিক পরিমাণে ভিন্ন 
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ফল ফলিবার সম্ভাবনা, সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ থ|কিতে পারে ন!। এই ফল বিভিন্না 
অন্টই আয়র্কেদের গুবধগুলি ভারতের সর্বত্র 
সদান ফলদায়ক হয় না। যে ওষধ এক 
প্রদেশের অত্যন্ত হিতকর, তাহাই আবার 
অন্য প্রদেশের পক্ষে সেরূপ কাধ্যকর হয় 
না। এইজগ্তই আযুৰ্কেদের অগণ্য শক্তিশালী 
ওষধের মধ্যে স্থান-বিশেষের হিতকর ওষধ- 
গুলি বিশেষ ভাবে সেই সেই প্রদেশে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । এক ভারতবর্ষের মধ্যেই যখন 
এই প্রকার বিভিন্ন ভাৰ উপস্থিত হয়, 
তখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন জন-বাযু সম্পন্ন 
বিদেশীয় উধধগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের কিরূপ 
বিরোধী, তাহা সহজেই অন্ুমেয়। ইহা যে 
শুধু আমাদেরই অনুমানের কথ! তাহা নহে, 
ইহ! সত্যান্থসন্ধি খধিগণের পরীক্ষিত সত্য ; 
তাই তাহারা বলিয়াছেন, 
শ্যন্ত দেশস্ত যে জন্তু তজ্জন্তন্টোধং হিতং ৷” 

অর্থাৎ যে দেশের যে প্রাণী, তাহার পক্ষে 
সেই দেশের উষধই হিতকর। 

পথ্য |-বিদেশীয় চিকিৎসায় যে 
কেবল ওষধই বিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে, অনেক 
ক্ষেত্রে পথ্যও বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অথচ 
এই পথ্য অর্থাৎ হিতকর আহার-বিহার স্ুস্থ- 
রোগী কাহারও উপেক্ষার বস্তু নহে। প্রথম 
যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহ! কেবল স্বাস্থা- 
বিরুদ্ধ, পথ্য অর্থাৎ অহিত আহার-বিহার 
উপভোগ জন্ত। যদি পীড়িত অকস্থাতেও 
পুনরায় 'বিরুদ্ধ আহার-বিহার হয়, তবে 
পু তাহা! আরও বিষময় হইবে। অল্প ব্যাধি 
অনেক সময় পথ্য বা হিতকর আহার-বিহার 
সাহায্যে দুরীহৃত হয়, কিন্তু বিরুদ্ধ পথ্যসেবী 
_শত শত ওষযধেও আরোগ্য লাভ করিতে- 





চি 
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চিকিৎসা-তন্। ' ॥ 
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হয় বর্ষ, ২য় লাগ 
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সস্নেহ _-_) 


পারেন! । তাই আয়ুর্কেদীয় চিকিৎসকগণ 
দেশ, কাল, রোগ, বয়স প্রভৃতি ভেদে 
পীড়িতের আহার-বিহারের ব্যবস্থা করিয়া 
থকেন। কিন্তু বিদেশীয় চিকিৎসায় উষ্ণ 
- প্রধান দেশের একান্ত উপযোগী ডাবের 
জলের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘সোডা’ 
পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্য ও দেশোপ- 
যোগী যবমণ্ড পথ্য হয় না, কোটায় ভর! 
বিলাতী বালি (যব চূর্ণ) পথ্যরূপে ব্যবহৃত 
হয়। বিশুদ্ধ সঞ্ঠঃপ্রাপ্ত দুদ্ধের পরিবর্তে 
দেশান্তর হইতে আনীত সমধিক বায় সাপেক্ষ 
জমাট দুগ্ধ পথ্য বলিয়! বিবেচিত হর। চির- 
দিনের অভ্যস্ত দেশ-হিতকর পথ্যের পরিবর্তে 
আমাদের অনভ্যন্ত ও অনুপযোগী খাদ্বগুলি 
কি সমধিক ফলপ্ৰদ হইতে পারে? দুঃখের 
বিষয় স্ুস্থ__পীড়িত__সকলেই এক্ষণে 
বিদেশীয় আহার আচারের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত 
হুইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাতে দেশের স্বাস্থা 
বৃদ্ধি হইতেছে কোথায়? এই প্রকার 
অন্থপযোগী আহার আচারে আমাদের 
উপকার ত হইতেই পারে না, বরং অনিষ্টই 
হইতেছে। পথ্য সম্বন্ধে উদাসীনত! অবলম্বন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে কখনই উচিত নহে। 
কারণ,__. 
- “বিনাপি ভৈষজৈ্যাধি; পথ্যাদেব নিবর্ভতে। 
নতু পথ্য বিহীনগ্ত ভেষজানাং শতৈরপি ॥” 
উষধ-পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ 
বক্তব্য ।-_বিদেশীয় ওষধ ও পথ্যের অপ- 
কারিত সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে 
বিদেশী-ওযধ-প্রিয় ব্যক্তিবর্গ মনে করিতে 
পারেন যে, আমি সাধারণের হিতের 
পরিবর্তে এ ক্ষেত্রে দেশীয় ওষধ প্রচারের 





চেষ্টাই করিতেছি। সে জন্ত এ সম্বন্ধে 
আরও কিঞ্চিত বলিতে ইচ্ছুক হুইয়াছি। 
অনেকে বলেন, তরুণক্ষেত্রে ডাক্তারী: 
ওুঁধধে শীঘ্র উপকার পাওয়া! যায় এবং 
পুরাতন ও জটিল রোগেই কবিরাজী- 
ওষধ বেশী কার্ধ্যকরী হয়। কিন্তু পরীক্ষা 
করিলে একথার কোনও সার্থক! 
দেখিতে পাওয়! যায়ন।। অতিসার, পাঞ্জ: 
গুল্ম, মূত্রাশয়পীড়া, : মেহ, কাস, হৃদরোগ, :. 
আমবাত, বাতরক্ত, ' অগ্নপিত্ত, বাধক, ৷ 
মৃতবৎসা প্রভৃতি কোন শীড়াতেই আখু₹. 
র্ক্বেদীয় চিকিৎসার ন্তায় জগতের কোন 
চিকিৎসায় সত্থর ও সম্পূর্ণ আরোগা লাভের 
শক্তি নাই। হইতে পারে, একটি পুরাতন. 
গ্রহণী, বাধক বা কাসের পীড়ার চিকিৎসা 
করাইতে হইলে একমাস বা ততোধিক কাল 
কবিরাজী ওষধ সেবন করিতে হয়, কিন্তু অন্ত 
যে কোন মতের চিকিৎসার উক্ত কালের 
মধ্যে আরোগ্য করিবার ক্ষমতা দূরে থাক,” 
বিশেষ উপকার পর্য্যন্ত হইবেনা--ইহা! সর্বদা: 
দেখিতে পাওয়। যায়। এক মাত্র নবজরের 
চিকিৎসায় কুইনাইন প্রয়োগে ডাক্তারি মতে 
শীঘ্র জর রোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত আরোগ্য 
সম্পাদন হয় না। কুইনাইন অপেক্ষা! তীব্র ও 
অল্প সময়ে জররোধকারক ওবধ আয়ুর্বেদ 
অভাব নাই, কিন্তু দোষ পরিপাক ন! করিয়া 
আমুর্কেদ মতে জর-রোধের চেষ্টা বিশেষভাবে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেশীয় চিকিৎসায় জর 
বন্ধের চেষ্টা না করিয়া প্রথম হইতে দোধ' 
হানিরই চেষ্টা কর! হয়, ডাক্তারি মতে প্রথম ; 
হইতে জর বন্ধের চেষ্টা করা হয়। এই 
চেষ্টার ফলেই দেশে লোকের প্রধান ব্যাধিহ 


\ 






প্রকৃত জরারোগ্য শক্তি থাকিত, 
পুনঃ পুনঃ একই ব্যক্তির জর হইবার 
রণ ছিল না। ধাহারা ৭1৮ দিন ধৈর্য 
রাখিয়া দেশীয় ওষধে দোষের পরিপাকের পর 
 ারোগালাভ করেন, তাহাদের এইপ্রকার 
. পুনঃ পুনঃ জর হইতে দেখা বান! । আয়ুর্কেদে 
বিশেষভাবে উল্লেখ হইয়াছে যে, লালাভ্রাব 
 বমনভাব, হৃদয়ে অশ্তদ্ধি, অরুচি, তন্দ্রা, 
| আলত, পরিপাক, মুখের বিরসতা, গাত্রের 
[ গগুরুতা, ক্ষুধার অভাব, মুত্রের আধিক্য 
| স্তব্ধত| এবং জরের প্রাবল্য-__-এইগুলি আম- 

[ জরের চিহ্ন। এই চিহ্ন যে কাল পর্যন্ত 

_ দেখিতে পাওয়। যাইবে, সেকাল পর্যান্ত বুঝিতে 

| হইৰে--জরারস্তক দোষের পরিপাক হঞ্জ নাই 
এই সমপ্ত লক্ষণ বিদ্ধমান থাকিতে জররোধক 
বধ প্রয়োগ আযুর্ধেদ মতে বিশেষভাবে 
নিবি হইয়াছে, এসময়ে মুখ্য অর্থাৎ জর 

[ শাস্তিকারক ওষধ প্রয়োগ করিলে, পুনর্ধার 
জর বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ডাক্তারি চিকিৎসায় 
এই মমন্ত রক্ষণ বিগ্তমান সত্বেও জর কম 
(দেখিলেই কুইনাইন-সাহায্যে রোধ করিতে 
{ দেখা যায়। আয়ুর্বেদ মতে অন্নলিগ্ন৷ জর 
মুক্তির একটি বিশেষ লক্ষণ। যাহারা আয়ু 
দি চারি দোষের হানি করিয়া আরোগ্যলাভ 

1 করেন, তাহাদের জরমুক্তির পর ক্ষুধা এবং 
: খাইবার ইচ্ছ! বেশ প্রবল হয়, কিন্তু কুইনাইনে 
২ হঁহাদের জ্রররোধ হয় ,তাহারা বহুদিন 
_ পৰ্য্যন্ত অরুচি ও অক্ষুধার কথা বলিয়া থাকেন। 
" ঈতরাং এপ্রকার আরোগ্যে আমাদের 


| নাৰ্থকত| কি থাকিতে পারে? কুইনাইন | 


চি 














সাহাযো জর রোধ করা ভিন্ন যখন কোন . 
ব্যাধিতেই দেশীয় চিকিৎসার ন্যায় নির্দোষ ও. 
সত্তর আরোগ্য অন্ত কোন চিকিৎসায় দেখিতে 
পাওয়া যায় না, এবং একমাত্র এই চিকিৎসার 
অবলম্বনেই যখন প্রাচীন ভারতবাসিগণ 
বর্তমানকাল -অপেক্ষ। নির্দ্দোষ আরোগ্য ও 
অক্ষুণ্ন স্বাস্থালাভ করিয়া দীর্ঘাযু প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, তখন কোন্‌ গুণে আমরা ঘরের অর্থ 
বিদেশে পাঠাইয়! সম্পূর্ণ বিজাতীয় চিকিৎসার : 
আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহ! ভাৰিবার সময় আসে 
নাই কি? আর যে কুইনাইনের জন্য আজ 
বিদেশীয় চিকিৎসার এত আদর, তাহা 
আমাদের কিরূপ উপযোগী তাহার একটি 
দৃষ্টান্ত দিপা আমার এসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ 
করিব। ইহা আমাদের কথা নহে, বঙ্গীয় 
গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য বিবরণীতেই প্রকাশ, 


“The Governor in council is 


also disappointed to find that 
despita the employment of Sub- 
Assistant Surgeons in the distri- 
bution of quinine in the District. 
of Nadia and Murshidavad there 
has been no diminution in fever 
mortality but the reverse.” 


The Government Resolution 
on the Sanitary Reports for the 
year 7912, 


ইহার মর্ম্ম,_নদীয়! এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় 
ম্যালেরিয়া জরে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় 


কুইনাইন বিতরণের জন্য ভাক্তার নিযুক্ত 
করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই, উপরস্থ 


মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
(ক্রমশঃ) 


কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায় 
বৈগ্যরত্ব। 
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চি, সত । 


শা দশা 


প্রথমাধ্যায়। 
শরীরে ক্্রিয়সতবাত্মসংযোগবৎ-পুরুষ” অর্থাৎ 
জীয়ন্ত মান্য নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেনা,_- 
হয় কিছু করে, নয় কিছু বলে অথবা কিছু 
ভাবে। সকলকেই কায়বাজ্মানস-ব্যাপারে 


, ব্যাপৃত রহিয়! জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে 


হয়। কায়বাজ্মনসী চেষ্টা, সাধু হইলে, 
নিয়মিত কাল সুথায়ুঃ উপভোগ করিয়া অক্লেশে 
জীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ পূর্বক সদ্গতি লাভ 
করা যায়) অসাধু হইলে দুঃখায়ঃ উপভোগ 
করিতে হয়, অকাল মৃত্যুর পরও দুঃখ 
ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় 
না। সুখে সুদীৰ্ঘকাল স্ুথায়ঃ উপভোগ 
করিতে হইলে পরম সাবধানে অসদাচরণ 
পরিত্যাগ করিয়া পরম যদ্রে সন্ধ ভ্তি পরায়ণ 


. হওয়া উচিত। সদ্ধ ত্তি পরায়ণ হইতে হইলে 


আদৌ স্ুশিক্ষা লাভ করিয়া, শিক্ষানুরূপ 
কর্ম্মাভ্যান. করিতে হয়। যে শিক্ষার গুণে 


, ইহকালে আত্ম-হিতে রত রহিয়া পরহিত 


পরায়ণ হুইয়! এবং জীবন-যাত্রার উপযোগী 
উপকরণ উপার্জনে সামর্থ্য লাভ করিয়া, 
স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্র! নিৰ্ব্বাহ করা যায়, পরস্ত 
পরকালে সদ্গতি লাভ ঘটে,__তাহার নাম 


= জ্শিক্ষা। সুশিক্ষিত, সৎকর্শে অত্যন্ত এবং 


অক্লিষ্ট পুরুষের! যেরূপ আচরণ করিয়া! জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করেন, তাহার নাম সদ্ধ ত্র ।* 


* সত্তিরিন্তিয-পঞ্চৰুন মনস| বাচা কায়েন 
ঈত্যাতেৎশ্মিন্‌ কর্মনীতি তৎসন্থতং। জল্পকল্পতরূঃ। 


Bal 





এই প্রবন্ধে আমর! নানা শান্ত ৰ 
কায়বা্মানন সদ্ধত্ত সন্কলন করিয়া, সেই. 
সমস্তের বিশদ ব্যাখা! করিতে প্রয়াস পাইৰ। | 
প্রথমতঃ শারীর সদ্ধ, ত্ত বলা যাইতেছে। 

স্পাল্লীল্প সদ্দ_ক্ত ।--বিধি বিহিত 
আহার, ব্যায়াম, ব্যবায়, নিদ্রা স্নানাদি, : 
শোৌচকর্ম্ম এবং অপরাপর বিধি বিহিত. 
শারীরিক কর্ম্মকে শারীর-সদ্ধ তত বলে। শরীর: 
পরিচালন করিয়া, এই সকল সদাচার: 
সম্পাদন করিতে হয়, এইজন্য এই: সমস্ত 
সনধত্তের সাধারণ নাম শারীর-সনত্ব॥. 
তন্মধ্যে আহার শরীর ধারণের মূল । তজ্জন্তা- 
শারীর-সদ্‌ ত্ব-নিচয়ের মধ্যে আহার অগ্রগণ্য: 
এই নিমিত্ত অগ্রে আহার- বিধি বলা 
যাইতেছে। 
আঁহাল-আহা প্রবিচ্গাল্ টং 
খাষি বলিয়াছেন__“ইষ্টবর্ণ রস-গন্ধ-স্পর্শং বিধি 
বিহিতমন্ন পানং প্রাণিনাং প্রাণসংজ্ঞ-কানাং 
প্রাণ মাচক্ষতে কুশলাঃ। প্রত্যক্ষফলদর্শনাৎ। 
তদিন্ধনাৎ হ্থন্তরগ্নেঃ স্থিতিঃ। তৎসত্বমূর্জ্জয়তি, 
তচ্ছশরীর ধাতুব্যহ বল বর্ণেন্দ্রিয় প্রসাদ করং- 
যথোক্ত মুপমেত্যমানং |” 

ইহার ভাবার্থ এইন্ধপ /--যে সমস্ত বিধি 
বিহিত অন্ন-পানের বর্ণ মনোজ্ঞ, গন্ধ মনোরম, 
রগ অভীগ্নিত এবং স্পর্শ গ্রীতিকর, চিকিৎসা 
কুশল পণ্ডিতগণ বলেন, প্রত্যক্ষ ফল-দর্শন হেতু, 
সেই সকল অন্ন পান, মনুয্যের এবং অপর 
প্রাণিগণের প্রাণ শ্বর্ূপ। তথাবিধ অল্পপান 
ইন্ধন (জাল দিবার কাষ্ঠ ) শ্বরূপ। সেই 






০০০০ 


অন্ন পান যথা বিধানে নিষেবিত হইলে, | বিশিষ্ট আহারই হিত সাধন করে। 








লি 
ছিপ গুণ 


হিতকর . হয় না। 


জীবের সতত সধর্ধিত হয় এবং শরীরের রসাদি | বসন্ত খতুতে কদর ত শাহ শরংকালে 


. ধাতু সমূহ, বল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল সুপ্ৰসন্ন 
হইয়া উঠে। 
.. শগ্রাণাঃ প্রাণভৃতামরং তদুক্তা! হিন- 
্তান্থনু।” অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত অন্ন প্রাণিগণের 
. প্রাণ স্বরূপ। বিধি গ্রাহা না করিয়া, যথেচ্ছ 
আহারে প্রবৃত্ত রহিলে, নানা রোগ-ভোগ 
করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। 
তজ্জন্ঠ সকলকেই সর্বাগ্রে আহার-নির্বধাচনে 
মনোনিবেশ করিয়া, আহার-বিধি-পালন 
করা উচিত। নিয়ে প্রয়োজনীয় আহার- 
বিধি সকল উদ্ধৃত হইল। 
১1 হিতাশী স্যাৎ। যদাহার জাত 
ময়িবেশ। সমাংশ্চৈব শরীর ধাতুন্‌ প্রক্কতৌ 
স্থাপয়তি, বিষমাংশ্চ সমীকরোতি' তদ্হিতং 
বিদ্ধিং তদ্বিপরীতস্তবহিতং। 
হিতাহার পরায়ণ হইবে। হে অগ্নিবেশ ! 
যে সমস্ত আহার, রস-রক্তাদি ধাতুগণের 
"সমতা রক্ষা করে অর্থাৎ স্বস্থানেন্বমনে এবং 
স্বভাবে রাখে, কোন ধাতুর “বৈষম্য ঘটিলে 
সমতা বিধান করে, তাহাকে হিতাহার বলিয়া 
জানিও। 
সকল নর-নারীর প্রকৃতি একরূপ হয় 
না। কেহ বাত প্রকৃতি, কেহ পিত্ত প্রকৃতি, 
কেহ শ্লেম্স প্রকৃতি, কেহ কেহ বা মিশ্র 
প্ররুতি। তঙ্জগ্ত কলের পক্ষে একই প্রকার 
আহার হিতকর. হয়না। যাহার . যেরূপ 
প্রকৃতি, তদ্বিপরীত গুণসম্পন্ন আহারই 
তাহার পক্ষে হিতাহার। যেমন পিত্ত এক্ৃতি 
পের পক্ষে পিত্ত আহারই হিতাহার। , 








পিত্বনাশক খাস্ধ, বর্ষা খতুতে বাযু-প্রশমন 
অন্ন-পানীয় খতুজন্য দোষ প্রশমন করিয়া 
স্বচ্ছন্দে শরীরের পুষ্টি সাধন করে । 

দেশভেদে আহার্ধা দ্রব্য হিত সাধন 
করে। যে থাপ্তয একদেশীয় লোকের পক্ষে : 
হিতকর, হয় ত সেই দ্রব্য অন্ত দেশীয় লোকে 
আহার করিলে বিসদৃশ ফল লাভ করে। 

বয়ঃক্রম ভেদেও আহার্ধ্য দ্রব্যে ভেদ এবং 
পরিমাণ কল্পনা করিতে হয়। এই সকল 
বিবেচনা করিয় প্ররৃতিসাস্মা, খতুসাত্মা, 
দেশসাত্মা, বয়ঃসাত্মা এবং অভ্যাসপাত্ম : 
আহার করা উচিত। এই অন্থচিত কার্যে 
উদ্দাসীন হইলে আহার-দোষ জন্ত ক্লেশভোগ 
করিতে হয়। 

২। মাত্রাশী স্তাৎ। পরিমিত আহার 
গ্রহণ করিবে। 

কথিত আছে--“আহার মাত্র! পুনরগ্নি- 
বলাপেক্ষিণী।  যাবদ্যস্তাশনমশিতমন্থহত্য 
প্রক্কতিং যথা কালং জরাং গচ্ছতি তাবদস্ত 
মাত্র! প্রমাণং বেদিতবাস্তবতি।” 

ইহার ভাৎপধ্য এইরূপ-_-সকলের পরি-, 
পাক শক্তি একরূপ নহে। কেহ বা সমাগ্নি, 
তজ্জগ্ত উপযুক্ত পরিমিতাহীর স্থথে জীর্ণ 
করিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি মন্দাঘি, 
তজ্জন্ত তাহার পরিপাক শক্তিও দুর্ল। 
কেহ বা তীক্ষার্সি, যা! খায় তাহা সহসা জীণ 
করিয়া ফেলে অথচ পুষ্টি তুষ্টি লাভ করে না । 
কেহ কেহ বিষম।গ্নি, কখন তাহার জঠরে 
খাদ্য দ্রব্য অনায়াসে পরিপাক পায়, কখনও 


সকল খত একই প্রকার আহাদ Lynd Mp: পায় না। অহ 
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, যাহার যে পরিমিত আহারে শারীর ভাবের 
কোন ' ব্যতিক্রম ঘটেনা, অথচ যথাকালে 


জীর্ণ হইয়া! যায়, সেই পরিমিত আহারই | 


তাহার পক্ষে উচিত মাত্রাহার। আপ- 
নার পরিপাক শক্তির বলাবল বিবেচন! 
করিয়া! উপযুক্ত মাত্রায় হিতাহার সেবন কর! 
উচিত । 
অতিমাত্রীহার অহিতকর। হীনমাত্র 
আহারও অনিষ্ট সাধন করে। অল্লাহারে 
শরীরের খতু সকল সম্যক্‌ পুষ্টি লাভ করিতে 
পারেন! । তন্নিবন্ধন শরীর দুর্ধল হইতে 
-থাকে। দুর্বল শরীরে ক্রমশঃ নান! প্রকার 
রোগ দেখা দিতে থাকে। তজ্জন্ত-_“মাত্রাশী- 
স্তাৎ” এই বিধি সর্বতোভাবে পরিপালন 
করা উচিত। 
৩। কালভোভীন্তাৎ। যথাকালে ভোজন 
করিবে, -কর্দাচ অসময়ে আহার করিবে ন!। 
কথিত আছে--“যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং 
যামযুগ্মং ন লঙ্বয়েৎ।” অর্থাৎ এক প্রহর 
বেলা না হইলে আহার করিবেনা ; ছুই 
প্রহরের মধ্যেই ভোজন করা কর্তব্য। 
রাত্রিকালেও এক প্রহরের পর ছুই প্রহরের 
পূর্বেই আহার কর! উচিত। অধুন! নানা 
কারণে এই উচিত কাজের বিদ্ব ঘটতেছে। 
বাধ্য হইয়া বহু লোককে অসময়ে আহার 
করিতে হয়। ' পূর্বে এদেশে 'প্রাতঃকালে 
ও বৈকালে কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল। 
দেশের উপযোগী প্রথাই ছিল। শিক্ষার্থী 
পূর্বাহ্নে এবং অপরাহ্ছে বিগ্তায়ে অধ্যয়ন 
করিতেন; রাজকা্যালয়েও ছু'বেলা কাজ 
করিবার সময় নির্দিষ্ট ছিল; শ্রমজীবীরাও 
: ছু'বেল! কাজ করিত॥ অধুন! অধ্যয়ন ও 
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১*টা হইতে অপরাহ্ন ৫ট! পর্যন্ত কাজ 
করে। 


৬৩ | 


| অধ্যাপনা: এবং আর . জার কাজের সময় 
পরিবর্তিত হইয়াছে। অনেক স্থকে: শ্রম : 
জীবীরাও ছু'বেল! কাজ না করিয়া, পূর্বাহ্ন 


এই নিঃমে বাধ্য হইয়া কাজের. 


লোকদ্দিগকে অসময়ে আহার করিতে হয়।, 


বিশেষতঃ রেল-ষ্টিমারযোগে প্রতিদিন আবাস 


ক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে যাইয়া ধাহাদিগকে . 
কাজ করিতে হয়, তীহাদিগের মধ্যে কেহ 


কেহ অতি প্রত্যুষে কেহ কেহ বা ৭টা 


৮টার মধ্যে আহার করেন। আহচ্কার-বিধি- : 


লঙ্ঘনের ফলও হাতে হাতে ফলিতেছে। 
অজীর্ণ, অয্নালীর্ণ এবং গ্রহণী প্রভৃতি 
,রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুলোক 
যৌবনে জরাগ্রস্ত হইতেছেন, অনেকে অকালে 
কালকবলে পতিত হইতেছেন। নিদান পরি- 
বর্জন না করিলে আরোগ্যের আশ! কর! 
যাইতে পার! যায়না; কাজের দায়ে সকলে 
তাহা 'পারেননা'। তজ্জন্ত বিশিষ্ট চিকিৎ- 
মাও তত্তদ রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
কর! দুর্ঘট হইয়া উঠে। 


৪র্ঘ। জীর্ণে হিতং মিতং চাদ্যাৎ। অৰ্থাৎ 


পূর্বভুক্ত অর-পানীয় সুজীৰ্ণ হইলে হিত এবং 





পরিমিত আহার করিবে। 

“অজীর্ণে ভোজনং বিষং।” কথাটা অতি 
প্রসিদ্ধ । প্রায় সকলেই জানেন, অজীর্গে 
ভোজন কর! বিষপানের তুল্য. অনর্থকর.। 
বিধি জানিয়া পালন ন! কর! অনর্থের হেতু । 


অনেকেই অন্ধীর্ণে ভোজন করিয়! বিপদ্গরস্ত : 


হইয়। থাকেন দেখিতে পাই। 
ভোজন বহুরোগের.কারণ। 
জীর্ণের লক্ষণ উপলব্ধি না করিয়া, কদাচ 
ভোজন করিবেন! । 


অজীর্ণে 


তজ্জন্ত আহার. 





£।  লঘুতা ক্ষুৎ পিপাসেচ জীর্ণাহারস্ত 
লং” যে সময়ে উদ্গত উদ্গারের গুরুত্ব 
না, নির্গত উদগারে কোন প্রকার গন্ধ 
ত না হয়, সঞ্চিত মল-মূত্র নিঃশেষে 
আপন পথে নিঃস্থত হইয়া যায়, শরীর বেশ 
১ হাল্কা বোধ হয় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত 
নহয় ; তখন বুঝিবে যে,আহার সুলীর্ণ হইয়াছে। 
জীর্ণাহারের লক্ষণ বুঝিলে, ভোজন কর! 
| উচিত। 
২. আমরা আযুর্কেদ শাস্ত্রের কোন কোন 
স্থানে, অজীর্ণে ভোজন এবং অধ্যশন এই দুইটি 
: ক্ষথার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই অধ্যশন 
- শব্দের অর্থ পূর্বাদিনের আহারাজীর্ণে ভোজন। 
৪ সংখ্যক নিষেধ বিধিরঅর্থ অধ্যশন করিবে 
_নাঁ। যে স্থানে ছুইটী কথার একত্র সমাবেশ 
থাকে, সেখানে অজীর্ণে ভোজনের অর্থ 
 স্বতন্্র। তথায় অজীর্ণ শব্দের অর্থ পরিপাক 
[ যন্ত্রের কোন ন! কোন নির্মাণ বা ক্রিয়া 
বিকার ঘটিত ব্যাধি বিশেষ। তাদৃশ অজীর্ণে 
| চিকিৎসকের উপদেশ লইরা আহার গ্রহণ 
* করিতে হয়। 
৫ম উষ্চমনীয়াৎ। 
' ভোজন করিবে। 
.:. শৃকধান্য এবং শমীধান্ত জাত চা'ল, ডাল 
[এবং নানা প্রকার কন্দ, মূল ফল, শাক, মাছ, 
_ মাংস প্রভৃতি আহরণ করিয়া আমর! খা্চে- 
L পোযোগী অগ্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করি। জল ও 
{ অনল যোগে আর এবং উপযুক্ত পরিমিত তৈল, 
স্ব, লবণ আর নান! প্রকার মসল্লা মিশাইয়া 
সং সংস্কার করিতে হয়। ' অগ্ন-ব্যঞ্জনার্থ 
দ্রব্যে যে কোন প্রকার শরীরের 
i, ন জীবাণু অধবা খত কোন একার 
PEE CE ! 


সুখোষ্ণ অন্ন 


গার শুদ্ধিরুৎসাহে। (বোগোধনর্ বখোচ | HOLE CELE Per 







দ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যতক্ষণ উষ্ণ. 
থাকে, ততক্ষণ তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে আহার . 
করা যাইতে পারে। জুড়াইয়া গেলে মক্ষিক!- 
সর্পণাদি দোষ-ছষ্ট হইতে পারে, পরস্ত ] 
দুৰ্জ্জর হইয়া উঠে। তজ্জন্তই সুখোষঃ অর- 
ব্যঞ্জন ভোজন কর! উচিত। পরনস্ত উষ্ণ 
অন্ন তৃপ্তিকর, অগ্নিবলবদ্ধক, স্থৃখপাঁচা,: বায়ুর _ 
অন্থুলোমন এবং কফনাশক। কিন্তু অত্যুঞ্চ অন্ন- 
ভোজন কর! উচিত নহে। কথিত আছে ১ 
অত্যু্ণা্নং বলংহস্তি শীতগুদ্ধঞ্চ দুর্জরং। অতি 
ক্লিন্ন গ্লানি করং যুক্তিযুক্তং হি ভোজনং। 

৬। ন্িগ্ধমগীয়াং। স্নিগ্ধ অন্-পানীয় 
নিষেবন করিবে। 

দ্বত, তৈল, বম! এবং মজ্জা--এই চারি 
দ্রব্যের সাধারণ নাম ন্নেহ। শ্নেহযুক্ত ভক্ষ্যের 
নাম ন্গিগ্ধাহার। শীতগুণযুক্ত দ্রব্যকে ও 
গিগ্ধদ্রব্য বলে। মত্ত, মাংস, বাদাম, পেস্তা 
এবং নারিকেল প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য 
স্বভাবতঃ সিণ্ধ। দধি, ছুগ্ধও স্েহবদ্‌ দ্রব্য? 
সুশীতল পানীয় প্রভৃতিও স্গিগ্ধ দ্রব্যের মধ্যে 
পরিগণিত। যে সকল আহার্ধয দ্রব্য গুগবৎ 
অথচ পরিপাকের উপযোগী - স্নেহ বিদ্ধমান 
থাকে, সেই সকল আহাৰ্য্য গ্রহণ কর! উচিত 
আবশ্যক হইলে স্বত, তৈল এবং মাখন যোগে 
রক্ষারকে স্নিগ্ধ করিয়| লইয়া খাইতে হয়। 
সমস্ত পুরুষই ক্সেহসাম্ময। : তঙ্জন্ স্নিগ্ধাহার 
সকলের পক্ষে হিতকর | : 

ন্নিপ্ধাহার হ্ম্বাছ। নিপ্ধাহার উপবুক্ত 
মাত্রার ভক্ষণ করিলে গুদর্য্যাগ্রি সন্ধক্ষিত হয়, 
মেদোমাংস মজ্জধাতু ,পরিপুষ্ট হয়, শরীরের 
বর্ণ উজ্জল হয় এবং মন্তি্ টিসি. ২. | 
থাকে। জি ১. নং ১৯ 
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ববিক 


৭ বীধ্যাব্রিদ্ধ 'বমীয়াৎ। 
Cleans ees 
" বীৰ্য দ্ৰব্যনিষ্ঠ ধৰ্ম্ম বিশেষ । “যেন কৃর্বন্তি 


ততৰীৰ্য্যং।” : অর্থাৎ যাহার প্রভাবে কর্ম 
সমাধা হর, তাহার নাম বীর্যা। বীর্ধ্য ছুই 
প্রকার এক শীতৰীর্য্য অপর উঞ্চবীর্ধ্য। 
কাহারও পক্ষে উষ্ণবীধ্য অন্ন-পানীয় হিতকর, 
কাহারও শরীরে অহিতকর। শীতবীর্য্য 
দ্রবাও শরীর ভেদে হিতাহিত সাধন করে। 
যেরূপ বীর্য্যবদৃদ্রবা দেহের অনিষ্ট সাধন করে, 
তাহারই নাম বিরুদ্ধ বীর্ষ্যদ্রব্য। কোন কোন 
দ্রব্য স্বভাবতঃ বিরুদ্ধবীর্ধয, যেমন গোমাংস 
প্রভৃতি । ছুই 'বা তদধিক দ্রব্য মিলিত হইলে 
কখন কখন সংযোগ-বিরুদ্ধ হয়। যেমন লবণ 
যোগে উষ্ণ দুগ্ধ, মত্ত যোগে দুগ্ধ ইত্যাদি। 
বী্ধ্য-বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেনা। করিলে 
কুষ্ঠ, বিসর্প এবং অন্ধত৷ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত 
হইতে হয়। 

৮।  নাতিদ্রত মন্্রীয়াৎ। 
ভোজন করিবেন । 

চর্ব্য, চুষ্য, লেহা এবং পেয় ভেদে আহার্ধ্য 
দ্রব্য চারি প্রকার। চতুর্বধ থান্যের কোন 
খাগ্থই- অতিদ্রত গলাধঃকরণ করিবেন! । 
বিশেষতঃ চর্ব্য বস্তু ধীরে ধীরে চর্ববণ করিয়া 
খাইতে হয়। নতুবা খাগ্চ পাচক রসে সহস! 
দ্রবীভূত হয় না, কোন খাগ্ধ আদৌ দ্রবীভূত 
হয় ন|। তজ্জন্য প্রথমতঃ দন্তদ্ধার। ছেদ'ভেদ 
এবং পেষণ করিয়া, লালাসংজ্ঞক রসযোগে 
ক্লিন করত গলাধঃকরণ করিলে কোষ্ঠস্থ পাচক 
রসে অনায়াসে পরিপাক পাইতে পারে। 
ভাত এবং. রুটি প্রতি শ্বেতসারযুক্ত খা 
উত্তমরূপে চর্বিত এবং লালা! সংযোগে মধুরী- 


অতিদ্রত 






অর জল অতি জ্রুত নিষেবন করিলে বিমার্গগত 
হইয়া বিষম পীড়া উপস্থিত হইতে পারে ॥ 
ভূক্তদ্রবা আমাশরে স্থস্থিত হয়না, তজ্জন্ত ৷ 
পরিপাক কার্যে বিশ্ব উপস্থিত হণ। ইত্যাদি: 
কারণে অতিদ্রত আহার করিবেন! । 

৯। নাতি বিলম্বিত মঙ্সীয়াৎ । অনারস্ঠক 
বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবেনা। ৬ 

দীর্ঘকাল বলিয়া খাইলে আহার গুরুতর: 
হয়। 'আহার-সামগ্রী জুড়াইয়া যায়, ক 
দুর্জ্জার হইয়া উঠে । 

১০। অজল্লন্সহসন্‌ তন্মন! তুঞ্জীত। কথা 
বলিতে বলিতে, হাসিতে হাসিতে ভোজন 
করিবে ন|। তন্মন| হইয়া ভোজন করিবে. 

*উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাঁবনে 
স্নানে ভোজন কালে চ ফট্ম্থ মৌনং সমা-. 
চরেৎ।” অর্থাৎ মলত্যাগ কালে, মৈথুন 
সময়ে, প্রস্রাব ত্যাগ কালে, দ্বাত নাজিবার 
সময়, স্নান করিবার সময়ে এবং ভোজন, 
| কালে মৌনাব্লম্বন করিবে । মৌনাবলধ্বন' 
৷ করত মনোযোগ পূর্বক উক্ত কার্যযগুলি 
করিলে, কাজগুলি সুসম্পাদিত হয় । হানিতে 
হাসিতে, কথা বলিতে বলিতে বা অন্ঠমনে 
খাইলে চর্বণের ব্যাঘাত ঘটে, অন্ন-পানীয়ের 
স্বাদ-গ্রহণে নু্রীত হওয়া যায় না, ভক্ষ্যদ্রব্যের 
সহিত যদি অন্য কোন দ্রব্যের মিশ্রণ থাকে, 
তাহা বুঝা যায় না, অন্নগানীয় বিপথগামী: 
হইতে পারে এবং অপরিমিত অন্ন উদরস্থ 
হইবারও সম্ভাবন!। 

১১। ইষ্টেদেশেহস্্ীয়াৎ। 
ভোজন করিবে। 

অনাবৃত, অপরিষ্কৃত এবং যুক্ত কদর্ধ্য 


ননোজছ্থানে। 





| বাল উচিত। তাহা না হইলে স্থানে বলি আহার কর! অতিগঞিত কর) 
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নে দৃশ্ত এবং চক্ষুর অগোচর বহুতর 
ট-পতঙ্গ সঞ্চরণ করে। ১ তৎসম্পর্কে অগ্ন- 
দুধিত হয়। হয় তচক্ষুর আগোচর নান! 
রাগের হেতু বিবিধ প্রকার দোষবীজ-জীবাণু, 
"জয়ের সহিত মিশিয়! উদরস্থ হয়। অনিষ্ট 
. দেশে বসিয়া আহার করিলে মনও অপ্রসন্ন 
 . ছইয়! উঠে, পরস্ত দ্বার উদর হয়। মনো" 
বিষাদ বছরোগের কারণ। তজ্জন্ত সুপরিদ্ধৃত 
_ এবং মনোজ্ঞ গন্ধ বিশিষ্ট স্থানে আহার করা 
. উচিত। সুশ্ৰুত বলেন--ভোক্তারং বিজনে 
ঢ রম্যে নিঃসম্পাতে শুভে শুচৌ। সুগন্ধি পুষ্প 
| রচিতে দমে দেশেহথ ভোজয়েৎ।” 
৯২) তথেষ্ট সর্ক্নোপকরণঞ্চাশ্রীয়াৎ। 
- .ভোজনের সমস্ত উপকরণই মনোজ্ঞ হয 
২. উচ্িত। 

- ১৩। নাশ্নায়াৎ সন্ধিবেলায়াং। রাত্রি- 
দিবার ন্ধিক্ষণে ভোজন করিবেন! । 
অপরাহ্ন সমস্ত নরনারীর শরীরে স্বভা- 


স্ব রেক ডুকরে 


প্রশমিত হয়, শ্রেশ্স-ধাতু প্রকুপিত হইতে 
. থাকে। রাত্রিকালের : শেষ যাম বায়ু 
. প্রকোপের সময় । প্রাতাষে বায়ু প্রশমিত 
| ররর হইতে আরব্ধ হয়। 
|. উভয় সন্ধি কালে, উভয় দোষের প্রকোপ- 
প্রশমন সন্ধিষ্বলে পরিপাক যন্ত্রআমাশয়াদি 
থাক্‌ সক্রিয় থাকে না, শরীর কিঞ্চিৎ 
1 অবসয় এবং চিত্ত ন্[নাতিরেক পরিমাণে 
EA 65 তজ্জন্ত সেই সেই সময়ে 
| আহার করা অন্ুচিত। যখন কফ প্রশমিত 
"হয়, শরীর এবং মনঃ সুস্থির হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা 
চনত কপ মা গল ৃ 


যাকে 
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__ শারদ কারন, ১৩২৪ । । 


৷ বতঃ বায়ু প্ৰকুপিত হয়, রাত্রিকালের প্রথম ৷ 
প্রহর শ্লেম্সা এ্রকোপের প্রাকৃত সময়। | 
‘সন্ধ্যাকালে কালের স্বভাবান্থসারে বায়ু 
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১৪.। | উদ্ধত-নেহং নভুজীত। দেহৰ গ্েহবদ্‌ 
দ্রব্যের, দেহ মন্থন করিয়া উঠাইয়! ফেলাইয়। : 
অথথ! স্নেহ নিষ্দীড়ন করিয়া সেই দ্রব্য ভক্ষণ 
করিবেন! । যেমন মাখন তোল! ৮. 
খইল প্রভৃতি । 

অধুনা! তিলের খইল, কেহ আহাৰা 
রূপে ব্যবহার করেনন!। পূর্বে নিষ্পীড়িত 
দেহ তিলকন্ক খাগ্ধ রূপে ব্যবহৃত হইত। 
মাখন তোল| দুধ নিঃসার পানীয়, তজ্জন্ত 
| শরীরের পুষ্টি এবং মনের তুষ্টি বিধান করে 
না। তবে রোগের কোন কোন অবস্থায় 
| মাখন তুলিয়া দুধ পথ্য দিতে হয়! ঘোল 
এবং তক্র উদ্ধ ত গ্েহ হইলেও '্মনেক স্থলে 
| এবং অনেক রোগে উত্তম পথ্য । 

১৫। নাতি সৌহিত্যমাচরেৎ। দিব| 
| ভাগে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে অতি তৃপ্তি 
পূর্বক ভোজন করিবে না। & 

“জঠরঃ পুরয়েদর্ধমনৈর্ভাগং জলেন চ। 

বায়োঃসঞ্চলনার্ঘঞ্চ চতুর্থমবশেষয়েৎ।/? 

ভোজনকালে উদরের অদ্ধভাগ অন্নে, এক 
চতুর্থাংশ জলীয় দ্রব্যে পুরণ করিয়! অবশিষ্ট 
পাদাংশ বায়ুর চলাচলের জন্য খালি রাখিবে। 
এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া ভোজন করিলে 
তাহাকে সৌহিত্য বলে। 

দিবাভাগে গুরু ভোজন করিলে, রাত্রি 
কালে অনশনে থাকা উচিত। সকলেরই 
স্মরণ রাখা উচিত যে, “একাহারঃ স্ুথ- 
জরানাং” অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন অনায়াসে স্থজীর্ণ 
করাইবার যতগুলি উপায় আছে, তন্মধ্যে 
একাহারই শ্রেষ্ঠ উপায়। 

১৬।  শয়নস্থো ন তুঞ্জীত। 
আহার করিবে না। 

একই ভাবে শরীরের অবয়ব ক | 
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করিয়া সকল কাজ করা চলেনা, করাও 
[উচিত নহে।  কারথা-বিশেষে অঙ্গের স্থিতি- 
... বিশেষের প্রয়োজন আহারে, ব্যায়ামে, 
= মৈথুনে, ! গমনে, উপবেশনে এবং শয়নে 
: বিশেষ বিশেষ ভাগে অঙ্গ-বিত্যাসের আবশ্যক। 
যে, কাজের জন্ত যেক্প অঙ্গবিস্তান করা 
‘উচিত, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া! কাজ করিলে 
শরীরের বাধ! উপস্থিত হয়। বাধামাত্রেই 
 গীড়াদায়ক। তজ্জন্ত যথা-প্রয়োজন স্থস্থিত 
না হইয়া কাজ করিবেনা। কাজে বাধা না 
পাওয়া এবং কষ্টান্থতৃতি না হওয়াও সুস্থিতির 
লক্ষণ ৷ সুখাশনে সুস্থিত হইয়া আহার করিলে 


- আহাৰ্য দ্রব্যও আমাশয়ে স্থস্থিত হয় এবং: 


আহার-পরিপাকার্থ পাচক রস নিঃসরণের ও 
কোন বাধা হয়ন| । 

১৭। আম্মানমভিননীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যক্‌। 
এই পরিমিত এবং এই প্রকার আহার পানীয় 
আমার শরীরের হিত সাধন করে; এতদতি- 


রিক্ত পরিমাণে আহার আমার পক্ষে অনিষ্ট-: 


কর,,পরস্ত এবিধ আহার আমার শরীরের 
অনুকুল নহে। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা 
করিয়া আহার কর! উচিত । 

প্যক্কি' নিয়তত্ব” সম্ভবতঃ অনেকেই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এমন লোক 'সাছেন, 
_ ডিম খাইলে তাহার বমন হয়। অথচ অনেক 
/ লোক ডিম খাইর| ্নায়াসে পরিপাক 
! করিতে পারেন এবং ডিম্ব ভক্ষণ জন্তু ফলও 
লাভ করেন। ডিমের ন্যায় আরও অনেক 
খাগ্ ব্যক্রি-বিশেষের অনিষ্ট সাধন করে। 
কিন্তু জনদা ধারণের পক্ষে অহিতকন হয়না। 
, ডিম্ব' প্রভৃতি ভোজন জন্ত বমনাঁদি “ব্যক্তি 


নিয়তত্ব ” “ব্যক্তি নিয়তত্বের” অপর নাম: 


চদা! বিশ বিবেচনা করিয়া, 
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প্রতিপুরুষত্ব অব্ধারণ করিয়া আহাখ্য. 
নির্বাচন পূর্বক আহার কর! উচিত।. 

ব্যাক্তি নিয়তত্বের’ ন্যায় “জাতি-নিয়তত্বও! 
প্রমাণসিন্ধ। একজাতির সমস্ত আহার, 
অপর জাতির পক্ষে হিতকর হয়ন|। 
বাহার! উভয় নিয়তত্ব অগ্রাহ করিয়। অন্ত 
পুরুষের বা অপর জাতির অনুকরণে আহার 
করেন, তাহাদিগকে বিপদ্গরপ্ত হইতে দেখা, 
যায়। ভজ্জন্ত আত্ম-সাত্মা এবং জাতিসাস্ম্য 
অন্ন জল গ্রহণ করা উচিত। | 

১৮। নাম্ীয়াৎ ভাৰ্য্য়া সাৰ্দ্ধং। ভাৰ্য্যার 
সঙ্গে ভোজন করিবেনা। '্রী-পুরুষে এক 
সঙ্গে আহার করিতে থাকিলে__“অজরন্নহসন। 


এটা 
81৬1 


| তন্ন! ভুঞ্জীত।" এই বিধি নিশ্চয়ই 

লঙ্ঘন করিতে হয়। আরও দোষ ঘটে। 

চরক বলেন__ 
পকাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের্া-হ্রী-শোক+ 





মনোদ্বেগ ভয়োপতপ্রেন মনসা বা যদনপান 
মুপযুজ্যতে তদপ্যামমেব প্রদূবয়তি।” অর্থাৎ 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, 
শোক, অন্যবিধ মনোদ্ধেগ এবং ভয়যুক্ত হইয়! 
যে ঘকল অন্ন-পান সেবন ক্র! বান্ন, তাহ! 
পরিপাক পায় না, আমাবস্থায় রহিয়া শরীরকে 
দূষত করে। স্ত্রীর সহিত একাসনে এক 
ভাজনে বসিয়া আহার করিবার ষমর় 
অনেকের মনঃ কামমোহিত হইতে পারে। 
তজ্জন্ত অষ্টাদশ সংখ্যক বিধি পালন করা 
উচিত। 

১৯। না প্রক্ষালিত পাণি-পাদ বদনোহয় 
মাদদীত। হাত, পা, এবং মুখ ভা'বরূপে না 
ধুইয়া আহার করিবেন|। _' id 

উক্ত বিধির যুক্তিবাদ অনাবশ্যক। 
পরিন্ধার-পরিচ্ছর হইয়া আহার. করায় 


নামের 
[বধ হস 
বান বলন-াহপাল গান; 
শতং বর্ধাণি জীবতি |”. 7. 138২. 
আরও কথিত আছে-আাডরপাদন্ 
কত. জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্ধু- তুঞ্জানো দীর্ঘনাযুরপাপ্ সাং ।” ১০ 
পারে । : তজ্জন্ত আহারের পূর্বে আমুবর্ধিত হয়, তাহা আমর! অন্তাপি অবগত 


R -নখু-মল ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। হইতে পারি নাই। তবে আপ্তোপদেশের 


(বণ টন বনজ, জাহ! তাৎপৰ্য্য বুঝিতে ন! পারিলেও প্রতিপালন 
 অপ্পানের সহিত উদরস্থ হইলে, নানা প্রকার | কর! উচিত । - 


অনিষ্ট ঘটিতে পারে। ৃ 


Ks ২*। আদ্ৰপাদন্ত তুঞ্জীত। ভিঙ্গ- | গ্ৰীশীতলচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ব ! 
Kt পায়ে ভোজন করিবে। 










মহিলাগণের চিকিৎন! শিক্ষা । 
(অগ্নিদগ্ধ ব্যবস্থা ) 





.. গে অনেকদিনের কথা। আমার স্বামী | করিত। আর পিসীমা,_তাহার বয়সটা 
| তখন মুর্শিদাবাদে নবাব-সরকারে চাকরি | যে কত হইয়াছিল, তাহা তাহাকে দেখিয়া 
২ করিতেন। এখনকার মত পরিবার পইয়! | বুঝিবার শক্তি আমার ছিলনা, তিনি বলি- 

 বিদেশবামী হইবার ব্যবস্থা তখন ‘চাক্রে | তেন, তিন কুড়ি পার হইয়া আর তিন বৎসর 

 পুরুথ'দের মধ্যে বড় প্রচলিত হয় নাই। স্বামীও হইয়াছে, কিন্তু সাত বৎসর আমি পিতৃগৃহ 
আমার সেই পন্থ অনুলরণ করিয়াছিলেন। | হইতে আমার এই নূতন সংগারে আদিয়াছি, : 
(তিনি মুর্শিদাবাদে চাকরি করিতেন, মাসটি | আমি ইহার মধ্যে তাঁহার বযমের পরিবর্তন 
গত'হইলে যাহা পারিতেন, পাঠাইয়া দিতেন, | কখন বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার সঙ্গিনীরা. 

. আমি একটি ছেলে, একটি মেয়ে এবং এক | তাঁহাকে পরিহাস করিয়া এই জন্যই বোধ হয় 
IK বিধবা! পিসীমাকে লইয়। সুখে-দুঃখে দিন 'অতি- | বলিত-_“তার!! তুই চিরকালই কুমারী 
i: বাহিত করিতাম। আমার বয়স হইয়াছিল | থাকিলি।” পিসীমার নাম ছিল তারাঙ্গুন্দরী। 
_ তখন আঠার’ বংসর। ছেলেট যেটের কোলে | এখনকার মত- নামের ভিতর রূপ-মাধুরী 
[ তিন বছরে পা! দিয়াছিল, মেয়েট এক বছর | বুধাইবার চেষ্ট। তখন হয় নাই। খাহাহউক 
: উত্তীর্ণ হইয়াছিল মাত, হামাগুড়ি সহিত | পিসীমা তারাস্থনীর রপ-যাশির ভিতর 
খন কখন কখন গড়াই উঠিবার চেষ্টা ! হইতে তে বংসর বয়মেও যে লৌগার্ধোর 
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রশর্ব-মোহিতা অনেক সুন্দরী যুবতীও 
তখন হারি ম্নানিতেন। 
সন্ধ্যার রাগোদ্দিপ্ত-সূর্ধ্যকিরণ যখন 
পশ্চিম গগনে ছড়া ইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত দিনের 
কর্ম-নিরত-শ্রান্ত-হ্বদয়ে তাবৎ প্রাণীই যখন 
আলপ্তের আবিলতাটুকু সম্বল করিয়া স্ব স্ব 
কক্ষ প্রান্তে ধাবমান হইয়াছে, এক কথায় 
কাঁধ্য-কুশলা-প্রক্কতিরাণী যে সময় বিশ্রাম- 
সুখ-লালসায় স্তব্ধ ভাব অবলম্বনের প্রয়াস 
করিতেছেন, ঠিক সেই সময় একদিন আমি 
রন্ধনগৃহে বসিয়া! ছেলে মেয়ে এবং নিজের জন্য 
উননের জালে ফু পাড়িতেছিলাম। পিদীম! 
দাওয়ায় বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া জপ 
করিতেছিলেন। আমাকে উদ্দেশ করিয়া 
তিনি বলিয়। উঠিলেন,__প্বউমা, এ বড় 
অন্যায় কথা, এই ভর্‌ সন্ধ্যেবেল! রান্না-বান্নীর 
কাজে কখন ব্যন্ত থেকনা মা_-এ তোমায় 
কত দিন বলেছি । এ সময়ট, 'রাক্ষসী বেলা; । 
এ সময় রান্না-বান্না কি খাওয়া-দাওয়ার 
কার্ধ্যটা ভুলে ষেতে হয়। তোমায় এত ক'রে 
বলি, তুমি কিছুতেই শিখ্লেনা !” 
আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম,_আমি 
একালের শিক্ষা তো পাই নাই, সুতরাং কেহ 
' তিরঞ্ধার করিলে অপ্রতিভ হইতে হয়_ইহা 
আমার আবাল্য অভ্যাস ছিল। অপ্রতিভ 
হইয়া আমি বলিলাম,_“এমন কর্ম আর 
" ক'রব্না, পিসীমা,_আজ যা’ হ’ল তা’ হ’ল। 
যাই এখন ঘর-ছুয়োরে সন্ধো দিই গে।” এই 
(বলিয়া আমি রন্ধন-গৃহ হইতে. নিন্ধাস্ত 
হইলাম। 
(" সন্ধ্যা জালিয়া' সকল ঘর গুলিতে প্রদীপ 
"লইয়া দেখাইলাম। শাখ বাহ, ঘরে 
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_| নারায়ণ শিলার অধিষ্ঠান ছিল, গললরী কৃত ৌ 
বাসে তাহাকে প্রণাম করিয়া, স্বামীর মঙ্গল 
কামনা করিতেছি, এমন সময় শব্দ পাইলাম, ১ 
খুকীটি আমার বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া ৷ 
উঠিল। কিন্তু চীৎকার করিয়াই দে খাবা ৷ 
গেল, আর কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। ৷ 
নারায়ণ শিলাকে প্রণাম করিয়া তুলসী তলায় 
প্রণাম করিতে যাঁইতেছি এমন সময় তাড়া", ৰা 
তাড়ি পিনীমা ডাকিলেন,__“বউমা। শিগ্ণি্ 
এস, খুকী পুড়িয়৷ গিয়াছে । টি), 
রারাঘরে ষখন উননে ফু জল 
তখন খুকীটি মাই খাইতে-থাইতে ঘুমায় : 
পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে সেই দুমন্ত । 
অবস্থায় এক পার্শ্বে শোয়াইয়! প্রদীপ জালিতে ' 
আসিয়াছিণাম। ইহার মধ্যে খুকী উঠিয়া! : 
হামাগুড়ি দিয়া উননের পাশে গিয়া আগুণের । 
মধ্যে হাত ঢুকাইয়৷ দিয়াছে, তাহাতেই এই 
বিভ্রাট। আমি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম। 
গিয়া দেখিলাম, ডান হাতখানির ie | 
গুলি এবং তলদেশের সকলটুকু পুড়িয়া * 
গিয়াছে, ফোস্কা হয় নাই, কিন্তু বসা এতই ৷ 
বেশী হইয়াছে যে, সেই যন্ত্রণার ঘোরে তাহার .. 
অজ্ঞানতা আসিয়া পড়িয়াছে। ভাৰিলাম, | 
কি সর্বনাশই হইল। অধীর হুইয়া পিসী! 
মাকে বলিলাম,_-“পিসীমা উপায় কি হইবে ?” 
আমার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। 
পিসীমা বকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 
“মিছামিছি চীৎকার ক'রে সব খুলিয়ে দিম্নে। | 4 
তুই কোলে তুলে মাই মুখে দিতে চেষ্টা ক 
দেখি ।তা’র পর আমি উপায় ক'রে দিচ্ছি”: 
আমি খুকীকে ক্রোড়োপরি তুলিয়া, 
৯৪ । কিন্তু কাদিতে কাগিতে আবার বলি 
বাই কাকে ঘেরা পিল] ৰাং 
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ক" আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। 
 পিশীগ ইত্যবসরে করিলেন কি,__রান্নাঘরের 
I ৷ একপাখে কতক গুলি আলু ছিল, শিলের মুড়িটি 
| লয়৷ তাহার কতক গুলি ছেঁচিয়া আনিয়া 
চুরি স্থানে লাগাইয়া তাহার উপর এক 
_টুক্রা পরিষ্কার ধপ্ধপে নেকড়া আনিয়া 
এক ফর্দা করিয়া আস্তে আন্তে জড়াইয়া 
| দিলেন। আমি বলিলাম,_-পিসীমা, একি 
: হইতেছে, ডাক্তার-বড় ঠাকুরকে ডাক্লে ভাল 
হতনা ।” পিসীমা! বলিলেন, _“ডাক্তার 
এসে কি মস্তরে ভাল ক'রে দেবে নাকি! 
ডাক্তার-বন্দিরাও তো! এই সবই ব্যবস্থা ছাড়া 
. আর কিছুই ক'র্তে পা'র্বেনা। আর 
[তোমার ডাক্তারবড় ঠাকুরের বাড়ীও তো 
এ পাড়ায় নয়। তাকে খবর দিলে তী'র 
"আস্তে যে সময় লাগবে,_দে সময়টা চুপ 
ক'রে বসে থেকে তোমার মত কান্নাকাটি না 
কা'রে--যা' ছু" একটা টোট্কা-ুষ্টিষোগ জানি, 
তার ব্যবস্থা ক'র্ূলে লাভ ভিন্ন তো ক্ষতি 
| নাই। দেখনা এতে কি হয়। 
"বাস্তবিক পিসীমার ব্যবস্থা বার্থ হইল না। 
] মাই মুখে দিতে-দিতে, বাতাস করিতে করিতে 
k খুকীর অজ্ঞানের ভাব অপনোদিত হইল। 
| নেকড়া খুলিয়া হাতের পাতা এবং আনন 
কাট দিকে চাহিয়া দেখিলাম_একটিও 
নাই। আমি খুকীকে চুম্বন করিয়া 
[লিনীমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়! রহিলাম | 
খুকী যখন মাই খাইতে খাইতে শান্ত 
বি পড়িল, তখন আমি বণিলাম, 


১: 








গোড়ার যন্ত্রণার শাকির হয়_-এ কথা ভুমি 
কোথায় শিখিয়াছিলে,_-এ যে অপুর্ব 'উষধ 1”. 

পিসীমা একটু হাঁসির! বলিলেন,_-এখন 
এ সকল ব্যবস্থা লোপ পাইতেছে বউমা। 
এ সকল বাবস্থা আগে শুধু আমিই শিখিতাম 
না/৫আমার বয়সের অনেক ভ্ত্রীলোকই 
আমার মত এ সকল টোট্কা-ওনুদ বৃদ্ধ 
সত্রীলোক্ষদের কাছ থেকে মন দিয়ে শিক্ষ| 


কার্ত। সে শিক্ষায় সময় অসময়ে বড়ই 
সুন্দর ফল ফ'লত। 
আমি বলিলাম, “আচ্ছা পিসীমা, তা! 


যেন হ'ল, কিন্তু আলু তো আমাদের দেশের 
জিনিস নয়; আমাদের দেশে আগে রাঙ্গা 
আলু ছিল, আলু বা গোল আলু তো আমা- 
দের দেশে ইংরাজ জাতির আসার পর লোকে 
দেখতে পেয়েছে। তা! হ'লে আমাদের দেশে 
যখন আলু ছিলনা, তখন এ রকম পুড়িয়া 
গেলে কি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ত পিসীমা 1” 

পিনীমা আবার হাসিলেন। হাসিয়া 
বলিলেন,_কি দেওয়া হ'ত? এক আলু 
দেখেই ভাবলে বুঝি বউমা--এর মতন ওষুদ 
আর নেই! এ রকম ওষুদ আমাদের 
আনাচে-কানাচে যে কত পড়ে রয়েছে, 
তা’র সংখ্যা কর। যায় না।” 

রান্নাঘরের দাওয়ার নীচে এক পার্শ্বে 
কতকগুলি পাথরকুচির গাছ ছিল। পিসীমা - 
কথা শেষ করিয়া আমাকে বলিলেন,_-ওরই 
ছু'চারটে পাত তুলিয়া আনগে দেখি।” আমি 
তুলিয়াআনিলাম। পিসীম! বলিলেন-__“ঈশ্বর না" 
করুন, এরূপ ঘটনা যদি আর কথন হয়, 
তা’ হ'লে এই হিমসাগর বা*পাথরকুচির পাত 
ফেঁতো ক'রে লাগিয়ে দিলে তখনি যন্ত্রণার . 


w গর লা 





[সুপ রি এও একটা 


‘ভাল ওষুদ।” . 
আমি চুপ করিয়া থাকিলাম।. পিসীমা 


আবার ' বলিতে লাগিলেন,_“ডিমের যে সাদা 
অংশ সে জিনিসটাও পোড়া খায়ের মহৌষধ । 
পুড়িয়া যাইব৷ মাত্ৰ ও সাদা অংশটা লাগাইলে 
তখনি যন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে ।” 

আমি বলিলাম--“ডিম সব সময় কোথায় 
পাওয়া যা'বে? ডিম তে৷ আর সকল সংসারে 
সব সময় থাকে না! আর একট! কগা, তুমি 
যে হিমসাগরের কথা ব'ল্লে, সে হিমসাগর 
বা পাথরকুচিও যদি সব সময় পাওয়া না ধা? 
যা’রা সহরে থাকে, তা'দের পক্ষে তে! এটিও 
যখন-তখন পা’বার উপায় নেই ! তা'রপর যদি 
আলুও ঘরে না থাকে? আমল কথা, তুমি, 


যে তিনটি জিনিষের কথা ব'ল্লে, এই তিন-. 


টের কোন একটাও যদি তখনি না পাওয়া 
যায়, তা’ হ'লে কি ব্যবস্থা কর! উচিত ?” 
পিসীমা বলিলেন, _“তা'হলে খানিকটা 
মধু নিয়ে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণার 
নিবৃত্তি হ'বে। ছেলে পিলে নিয়ে যারা ঘর- 


পিসীমা আবার বলিলেন,_দপ'ইশীকের : 


পাতার রস, ঘরের চা'লের পচা খড়, ইংরাজী 


কালী, ছাগল ছপ্ধ-_-এ সকলের যেটি পাওয়া 
যায়, মাখাইয়া দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয়: 
আর ফোস্ক হয় না। এগুলিও ভাল কারে, 
মনে রেখ ।” 

আমি পিপীমার বিচক্ষণত| দেখিয়া মুদ্ধ ' 
হইলাম। বলিলাম,__”গৃহস্থলীর সক্ল বিষয়ের : 
শিক্ষাতেই তো তুমি আমাকে শিষ্যা করিতেছ 
পিপীমা। এই টোট্কা-শিক্ষার শিষ্যা. 
করিবে ?” 

পিসীম| বলিলেন,_-“করিব। কিন্তু তুমি 
তাহার বিনিময়ে আমাকে কি দিবে বল।” . 

আমি বলিলাম, “আমি আর. কি 
দিব,-মামি রোজ রোজ তোমার মাথার 
পাকা.চুল তুলিয়া দিব। দিনের বেলায় 
পাক! চুল তুপিয়। দিব, আর রাত্রে যখন 
শুইবে, তখন পায়ের তলার তেল মালিঘ 


সংসার ক'রে, হঠাৎ দরকার হ'লে ওষুধ | করিয়া! দিব, গ্রীগ্ম বোধ হইলে পাখা লইয়া 


খাওয়াবার জণ্ত তা'দের সকলের ঘরেই একটু 
। আধটু মধু থাকে । আর যদি বল,_তাঁও 
যদি না পাওয়া যায়, তা'হ'লে খানিকটা মাই- 
য়ের দুধ গেলে নিয়ে লাগিয়ে দিও__উপকার 
, হ'বে। আরও যদি বল্‌, স্তনের ছধও যদি 
মে সময় শুকিয়ে যায়,_ভা"হ'লে মুখের থুতু 


তোঁ আর শুকায় না, সেই থুতু খানিকটা! | হইলাম। 


বাতাস করিব। আমি এই করিতে পারি, এ 
ছাড়া আমার আর কিছু তো ক্ষমতা নাই ' 
পিসীমা।” 

চিরন্ন্দরী-পিসীম। আমার কথার ভগ্গিমা 
দেখিয়৷ হাসিয়। ফেলিলেন। হানিয়া বলি- 
লেন,_-“আচ্ছা শিখাইব*। আমি: আশ্বস্ত 








শিক্ষিত, জর রকম 
লোক মরে, কিন্ত বহুমূত্ৰ রোগে ধাহার! মরেন, 
| তাঁহার! এ দেশের গণ্যমান্ত মন্থান্ত বাছা বাছা 
লোক যে সকল মহাত্ম! দীর্ঘশীবী হইলে 
. বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল হইত, বাঙ্গালার সমাজ, 
জীপ হইত,__এই কালোপম কঠোর রোগ 
, দেশের সেই অমূল্য রত্বগুলি একে একে 
আত্মসাৎ করিতেছে! বহুমূত্রের আক্রমণে বঙ্গ 
E জননীর ক্রোড় শূন্ঠ হইয়া পড়িতেছে, সমাজের ৷ 
[[[হ্িপঞন খসিয়া যাইতেছে, ঘরে ঘরে আৰ্তনাদ ৷ 
৷ ও নৰ্ম্মভেদী হাহাকার উঠিতেছে! যাহাদের 
নই দেশের গৌরব,_ধাহাদের ভরসায় 
_. ৰিদেশীয়কে আমর! প্রতিদ্বন্িতায় আহ্বান 
- করি, বহুমূত্ৰ রোগে তাঁহাদের শোচনীয় অকাল 
 স্বৃতু ঘটতেছে। বহুমূত্র রোগ শুধু আমাদের 


1 রেশেরই যে ক্ষতি করিতেছে এমন নহে, বহু- | 
গ্রহণ করিলে, দেহ অন্তঃসার-শূন্ঠ ও মৃত্যু- 


| সতের প্রভাবে আমাদের ভাষা-জননী ও 
. এসাহিত্যেরও সর্বনাশ হইতেছে। আমাদের 
1 এবড় বড় কবি, বড় বড় দার্শনিক, বড় বড় 
চু রোগেই প্রাণ হারাই- 
তেছেন। দুঃখের বিষয়-_জানিয়! শুনিয়াও এ 
 বব্ষিয়ের জন্য কাহাকেও চিন্তিত দেখিতেছি 
৷ কেহই এ-মহা অনিষ্টের প্রতিকারের 
চা করিতেছেন না । ৯ 
ভূদিন হইতেই আমর! দেখিয়। আমি- 
৬৯৭ হাকিম, উকীল, চিকিৎ- 
- সক_ অর্থাৎ ধাহাদিগকে অতিরিক্ত মস্তি 
[চালনা করিতে হয়, তীহারাই এ রোগে 
আক্রান্ত হ'ন।, 
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| শামি ও মানসিক পরিশ্রমের মজা 


রক্ষা, করিতে, * পারেননা। দেশ-হিতকর 
কাৰ্য্যে লিপ্ত হইতে. হইলে, দীর্ঘ-জীবনের 
আবগ্কত| আছে। দীর্ঘজীবী না হইলে ব্রত 
ধারণ সার্থক হরনা। এই জন্ত দেশের 
বিদ্বান ও সন্ত্রান্ত ব্যক্কিগণের প্রতি আমার 
| বিনীত অন্থরোধ-_তীহার! যেমন মানসিক 
পরিশ্রম করিবেন, সেই দঙ্গে কিছু কিছু 
শারীরিক-পরি শ্রমও অভ্যাস করিবেন। তাহ! 
হইলে আর বনহুমূত্র রোগ হইবার ততটা 
আশঙ্ক! থাকিবেন| । 

বহমূত্র-প্রতিষেধ যোগ্য রোগ। যিনি 
| মানসিক পরিশ্রমের সহিত কায়িক-পরিশ্রমের 
সামঞ্রন্ত রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, এবং - 


স্বাস্থ্যকর নিয়মগুলি প্রতিপাণন করেন, এ 


রোগ কখনই তাহাকে আক্রমণ করিতে: 
পারে না। ট 
বিশেষতঃ যে রোগ একবার দেহে আশ্রয় 


ভঙ্গুর হইয়া পড়ে, সে রোগ যাহাতে শরীরে 
প্রবেশ করিতে না পারে--তৎপ্রতি সকলেরই 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য নহে কি? 

ওুযধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথোর স্থব্যবস্থায় 
বহুমূত্ৰ রোগের উপশম হইয়া থাকে। আমি 
স্বয়ং বহুমূত্রের আক্রমণে বহুকষ্ট পাইয়াছি, , 
শেষে বৈস্ক মতের প্রভাবে গ্রাণে-প্রাণে 
বাচিয়া গিয়াছি। স্থতরাং বহসুক্.. রোগ 
সম্বন্ধে আমার মত লোকের মতামত নিতান্ত 
উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু সে কথা বলিবার 
পূর্বে - বহুমূত্ৰ রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে 


“ইহার কারণ হার! | চাই। বেনন| রোগের এরি ন বনি 
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পাৰিলে তা তাহাকে ₹ উন্ম,লিত করা সুপ পারা যায়। এ 


_ সস্তার কথা 
"কেবল বেশী মাত্রায় বা বেশী বার প্রস্রাব ৷ 


" হইলেই তাহাকে বহুমূত্ৰ রোগ ভাবিয়৷ ভীত যকৃতের কাছে সঞ্চিত থাকে। 


হওয়| অন্থচিত। অথবা প্রস্রাব পরীক্ষা 
‘করিয়া তাহাতে চিনী দেখিতে পাইলে, তাহা- 


| শ্বেতসারময় যে সকল খান্ত আহার করি, ৷ 
৷ তাহাদের সারাংশ শর্করায় পরিণত হইয়| 
রক্তাদিতে ! 
যখন শর্করার প্রয়োজন হয়, যক্বং- তাহা! । 


| নিজের ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়! দেয়। 


তেওঁ আশঙ্কার কারণ নাই। . যাহার! অতি-। কোন কারণে যকৃত বিক্কৃত হইলে, সে আর 


রিক্ত মিষ্টান ভোজন করেন, তাহাদের মূত্র 
প্রীক্ষ। করিলে প্রায়ই শর্করার অস্তিত্ব 
জানিতে পার! যায়। আবার “মূরাতিসার” 
নামক  রোগে__বারগার মূত্র পরিত্যাগ 
করিতে হয়, এরূপ রোগীর মুত্রে চিনীর নাম- 


গন্ধও থাকে না। তবে বহুমুত্র রোগ ধরিবার 
উপায় কি? উপায় অতি সহজ। যথা 
১। প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হইবে। 
২। তাহাতে শর্করা থাকিবে। 
৩। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বলক্ষয় এবং 
মাংস ক্ষয় হইবে। 
৪। প্রবল গাত্রদাহ থাকিবে । 
৫ অত্যন্ত পিপাঁস! হইবে। 
এই পাঁচটা লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইলেই, 
তাহাকে মারাত্মক বহুমূত্র বা Diabetes 
বলিয়া স্থির করিবেন। এই পঞ্চলক্ষণাক্রাস্ত- 


হেল! করেন, তাহা! হইলে পরিণামে ক্ষয়, 


সাংঘাতিক আনুসঙ্গিক রোগে তাহার মৃত্যু 
অবস্তস্তাবী। 

আমাদের দেহে যক্বং নামক বে যন্ত্রটী 
আছে, কেবল পিত্ত নিঃসরণ বা ভূক্তপ্রব্যের 
_ পরিপাকই তাহার এক মাত্র কার্য নহে। 
বিড মানব-দেছের ভাণ্ডারী রলিতে 


- আয়র্কো_৪ 


' আবশ্তক মত শর্করা 





যোগাইতে পারেনা, 
কেননা সে শর্করা স্ব-ভাগুারে সঞ্চিতই 
রাখিতে পারেন । স্থতরাং আহার জাত 
শর্করা সমস্তই রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। 
শর্করার গুণ--মূত্রকারক, এই জন্যই মূত্রের 
ভাগ বৃদ্ধি হয়,_তাহার সঙ্গে শরীরস্থ শর্ক 
রাও বাহির হইতে থাকে। সেই সময় 
পিপাসা, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ দেখ! দেয়। 
খাস দ্রব্যের যে যে অংশ শরীর-পোষণের 
সাহায্য করে, যদ প্রস্রাব-দ্বার দিয়া তাহা 
বহির্গত হইয়! যায়, তাহ! হইলে বল ও মাংস 
ক্ষয় অনিবার্ধ্য। 

কেহ কেহ বলেন-_-এ রোগের বলবৎ 
কারণ__মানসিক আঘাত। সর্বশরীর ব্যাপি 
স্নায়ু মণ্ডলের আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তিতে, 


Depression এবং শোক-মোহাদি মলে! 
ব্যক্তি যদি রোগের প্রতিকার করিতে অব- | 


বিকারে, বহুমুত্র রোগ জন্মিবার যথেষ্ট,' 


[ সম্তাবন!। যে কোন প্রকারে হউক, ল্গাযু 
ব্রণরোগ, [ পৃষ্ঠব্র, উম্তস্তাদি ] বিসর্প | 
[ইরিসিপ্্যাস্‌], মূত্রগ্রন্থির পীড়া, প্রতি 


মণ্ডল আহত হইলেই এ রোগ মানব-দেহে 
প্রবেশলাভ করে। যাহার! অন্নাদি শ্বেতমার 
ময় দ্রব্য আহার করে, অথচ কারিক-পরিশ্রম 
একেবারে করিতে চাহেনা, যদি. কোন 
কারণে তাহাদের স্গায়ুমণ্ুল সহসা আঘাত 
প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা 
বনুমূত্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। . রর 

পূর্বেই, বলিয়াছি--বহুমুত্ লোগ স্বাদ 


| 





ই পর হইয়া থাকে-_সেরূপ খাদা বহুমূত্ৰ 
“রোগীর বর্জন করা উচি ! চাউল, চিনী ও 
| শ্েতস্বারময় দ্রব্য--এ রোগে এই সকল 

Ss জিনিষ সর্বাগ্রে পরিত্যাগ করা৷ কর্তব্য। 
_ আপনারা হয়ত বলিবেন, অব্লগতপ্রাণ-বাঙ্গালী 

অল্প না খাইয়া কয়দিন. থাকিবে? কিন্ত 

ইহা ধ্ৰুব, সত্য, নিশ্চিত_যে বহুমূত্র-রোগী 

_ ৰি অয়ের মায় ন! ছাড়িতে পারেন, তাহা 

_ হইলে অচিরেই তাহাকে প্রাণের মায়া 
" পরিত্যাগ করিতে হইবে। ধাহার! বহুমূত 
_ রোগের “আক্ৰমণ ব্যর্থ করিতে চাহেন, 
_ তাহারা নিয়লিখিত ব্যাবস্থা গুলি যথাসাধ্য 
| পালন করিবেন। 

... প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতে 
১ হইবে। যিনি অন্তরূপ ব্যায়াম করিতে 
* পারিবেননা, তাহাকে অন্ততঃ ৪ - মাইল 
1" পদব্ৰজে ভ্রমণ করিতে হইবে। 

__ মেদোময় ও যবক্ষারব্কানময় দ্রব্য 

মাংস, মং, নিষ্ব, স্বৃত, মাখন, শাক সবি, 

॥ পটোল, ডুমুর, কুম্ড়। (দেশী ) শশা, মোচা, 

 ধোড় প্রভৃতি__ভোজন করিবেন। 

ফলের * মধো-ঈষৎ : অগ্নরসযুক্তফল 
| ব্যবহার করা চলে। কিন্তু মিষ্টফল একে- 
, ববা্গেই নিষিদ্ধ। ফলসা; আমড়া, আনারস, 
৷ কালো জাম, পিয়াল, করমদ্দী, আমপিচ_ 
Ee 


০০, 


কেহ কেহ এ রোগে: দুগ্ধ খাইবার 
Freeh কিন্তু ডাক্তার জগবন্ধু বস্স 











পেৰী হইয়া পড়িয়াছেন, সা 
করিতে পারেন। বহুমুত্র রোগে, কেবল 
মাত্র দুগ্ধ পথা দিয়া এক প্রকার চিকিৎসা- 
প্রণালী প্রচলিত আছে। এই চিকিঃসা- 
পদ্ধতির নাম_Skimmed : milk treat 
ment. এই মতে রোগীকে নবনীত-শূন্ত-দুগ্ধ 
পান করিতে দেওয়া হয়। দুগ্ধ হইতে মাখন : 
তুলিতে গেলে তাহার শর্করাংশ Lactic 
Acid এ পরিণত হয়, এই এসিড ১ বহুত 
রোগে উপকারী । 

ছোলাকে তায় পিবিয়। আটা প্রস্তুত 
করিহবন। ইহার নাম পবেশম্‌” । এই 
বেশমের রুটী কিম! লুচি ভক্ষণ করিবেন।' 
এমন উপকারী পথ্য মামি আর দেখি নাই।। 
১দিন খাইলেই প্রস্রাব কমিয়া যায়। 

প্রত্যহ প্রাতে ৪ আউন্স আন্দাজ জলে, 
১০1১৫ ফে'াটা লেবুর রস (কাগজী বা পাতি) 
দিয়া পান করিবেন। ইহাতে প্রস্রাবের 
চিনী কমিয়! যায়। 

প্রত্যহ ১ বার মেরুদণ্ডের উপর শীতল 
জল মাখাইবেন ৷! 

যে দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়, অথচ পুষ্টি- 
কর, তাহাই ভক্ষণ করা উচিত। যাহাতে 
পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত ন! হয়, সে 8 
দৃষ্টি রাখিবেন। 

লবণ সংযুক্ত ঘোল পান করিলে অনেক 
সময় বিশেষ উপকার হয় । 

চিন্তার কাধ্য বাড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে কায়িক. 
পরিশ্রন অবশ্য বাড়াইতে হইবে ॥ ..: 
‘এট নিয়ৰ ওলি পালন ভা. 


TOE BE, 


| 





EK বউ নাই রিড, গাজাদের আক্রান্ত হই- স্তরে আমি তাহার উল্লেখ করিব। ক চি 


বার ভয় থাকিবেনা । 
এ রোগে--সকল চিকিৎসার চেয়ে কবি- 


জ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 
- এল, এম, এস্‌। 


গ্রহণী কাহাকে বলে? (7 





যে নাড়ী অন্নকে গ্রহণ করে, আয়ুর্বেদ 
মতে তাহার নাম-_"গ্রহণী”। স্গতরাং 
গ্রহণী_ অগ্নিরও.অধিষ্ঠাত্রী | সংক্ষেপে__ইহাই 
গ্রহণীর সংজ্ঞা, কিন্তু গ্রহণীর অবস্থান বুঝাইতে 
গেলে_-আরও ছুই চারিটী কথা বলিতে 
হইবে। 

সাধারণতঃ আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্য- 
"স্থিত পিত্তধরা-কলাকে গ্রহণী নামে নির্দেশ 
করাহয়। আমর! যে আহার করি, তাহ! 
পরিপাক হয় আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে। 
আমাশয়ে অন্ন আম বা অপক্কাবস্থায় থাকে 
বলিয়া ইহার নাম “আমাশয়।” পক্কাশয়ের 
অনেক স্থলে অন্ন পরিপাক হয়_ম্থৃতরাং 
' ইহার ”পক্কাশয়” না সার্থক এবং সঙ্গত। 
কবিরাজেরা বাহাকে আমাশয় বলেন, ডাক্তারী 
মতে তাহার নাম 96০77401. এবং কবিরাজী 
মতের পককাশযনকে  ডাক্তারেরা--517911 
Intestine বলিগ্া থাকেন। এই আমাশয় 
ও-পক্ধাশয়ের মধ্যেই পিত্তধর!-কল!’ বর্তমান । 
আমাশয় ও পক্কাশয় উভয়ের ভিতর হইতেই 
রদ গৃহীত হইয়া থাকে। 

"সৈ দিন একখানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক 
রণ ঃ এছে Deodenum কে 
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লি |) 


গ্রহণী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমার! 
কিন্ত এ আখ্য| সঙ্গত বলিয়া মনে হইলনা।॥ 
গ্রহণী অর্থে আমি যাহা বুঝিয়াছি, বর্তমান 
প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব। আমার ভ্রম- 
প্রমাদ_যোগাতর হস্তে সংশোধিত হইবে, 
এই টুকুই আমার আশা। এ 
Deodenum নামক নাঁড়ীর অংশ 
প্রত্যেক লোকেরই স্ব-হপ্তের দ্বাদশাঙ্গুলি 
পরিমিত। এ দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত স্থান, 
আমাশয়ের (5691790.) শেষ প্রান্ত হইতে : 
আরম্ভ হইয়া ]6)40075 গিয়। শেষ হই- 
য়াছে। Deodenumএর ভিতর পিত্তনিঃস- 
রণের মার্গ অবস্থিত, যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃস্থত 
হইয়া সেই স্থানে গিয়া পতিত হয়।, আবার 
bancrens হইতেও ওঁ যন্ত্রের রদ Deode- 
আঃ, এ আসিয়| সন্মিলিত হইয়া থাকে। 
ভাৰমিশ্ৰ বলেন_নাভিমগুলস্থিত সমান বায়ু 
দ্বারা রস প্রেরিত হইয়া গরহণীতে উপনাত হয় 
মানার ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্তী পাচক নামক 
পিত্তের দ্বারা আহাধ্য দ্রব্য পরিপাক পাইয়! 
থাকে। পাচক পিন্তই_অগ্সির অধিষ্ঠান, 
গ্রহণী সেই পিত্তকে ধারণ করে বলিগ্নাই: 
তাহার আর একটা আর গিতবনরগা? I 


| 


২৮৩৫ ks EL) BS 2s) 





জপ 


চা. যী পিত্ধরা নাম যা কল! পরিকীর্ডিতা। 
ডা _পক্ধাশয় মধাস্থা গ্রহণী সা! প্রকীর্তিতা। 

 ॥. গ্রহণী বলমগ্নিহি সা! যাপি গ্রহণী মতা। 
[1 তন্বাদয়ৌ প্রহষ্টেতু ্রহণ্যপি গ্রহম্থাতি॥ 


'_ যষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা চতুর্কিধং অর্পান 
পু পককাশয়োপস্থিতং 
| খ্বারয়তি। অর্থাৎ এই পিত্তধর! কলা, চতুর্বিধ 
মাত চোয্য, লেহ, পেয় ] আহাৰ্যয পদার্থ 
এবধন আমাশয় হইতে বাহির হইয়া পক্কাশয়ে 

| উপস্থিত হয়_তথন সেই সকল খান সম্যক 
লপাক দে হয়া পর্য্যন্ত পিত্বধরা কলাই 
য়! থাকে, পরে পরিপক্ক আহারের 
সার চনদ ফেস তাহা সমান-বায়ু 
[| কৰ্তৃক হৃদয়ে প্রেরিত হয় এবং গ্রহণীস্থিত 
_ অবশিষ্টাংশ মলদ্রব নামে অভিহিত হইয়া 
| থাকে। মলদ্রবের জলীয় ভাগ বন্তিদেশে 
চাটতে ৪৭ হয়। অবশিষ্ট 
Scie 
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intestine) উপস্থিত হয়। : 
 চরকও বলিয়াছেন_- i 
অগ্না্ি্ান মত গরহণাদ্‌ গ্রহণী দা fj 
" নাভেরুপরি সা হাগি বলোগন্তসত বৃংহিত|। - 
অপন্ধং ধারয়ত্যয়ং পকং ভ্যঙজতি চাপ্যধঃ ॥ : 
গ্রহণী অগ্নির অধিষ্ঠান অরকে গ্রহণ করে 
বলিয়াই ইহার নাম “গ্রহণী”। ইহ! নাভির 
উপরে অবস্থিত। অধিকন্ধ ইহ! পাঁচকাগি ও 
বলের আশ্রয় স্বরূপ, ইহার কাধ্য অপক অন্নকে 
গ্রহণ কর! এবং পন্ক অন্নকে অধঃপ্রেরণ কর! । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে__সমগ্র আয়ুর্কে- 
দের প্রতিনিধি স্থৃশ্রত এবং চরক-_উভয়েরই 
মতে- গ্রহণী পিত্বধরা-কল! অর্থাৎ পাঁচকা- 
গলির স্থান। এই কলাকে আশ্রয় করিয়াই 
জীবের পরিপাক শক্তি ৬: 
উদ্ভামিত। 
অন গ্রহণ-_-গ্রহণীর প্রধান কাধ্য। এই 
কাৰ্য্য আমাশয়' ও পক্ধাশয়ের অভ্যন্তরস্থিত 
শ্নৈম্মিক-ঝিল্লির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। 
এই শ্লৈগ্মিক বিল্লীতে [৭০tal5 { সুন্ম সুঙ্গা 
রস বাহিনী শিরা ] এবং Portal ৮৩1এর 
সুক্মাগ্রভাগ দ্বারা গৃহীত রস সমান-বাযুর 
সাহায্যে হৃদয়ে নীত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
উভয় বিজ্ঞানেরই ইহাই অভিমত । কিন্ত 
১২শ অঙ্গুলি পরিমিত: Deodenumকে 
গ্ৰহণী বলিলে, চরক সুশ্রতের কথার তাৎ- 
পধ্যই থাকে না। কেননা, আমাশয় এবং । 
পক্কাশয় এই উভয় স্থলেই ত অগ্নের পরিপাক 
এবং উভয় স্থল হইতেই ত অন্নরস গৃহীত 













হইয়া থাকে। যদি De০den৷mএ পরি- 
j পাকের সমস্ত কাধ্যই হইত, এবং ইহা আহা- | 
ন অভিহিত হইয়া থাকে। | নেদ জাযালকে গণ J 
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গ্রহণী বলিয়! ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ইহাও 
একটা গুরুতর প্রমাদ ! কেননা, Pyloric 
প্রীন্ত-পাচক পিত্বের আধার হইতে পারে 
- না। চরক বলিয়াছেন--গ্রহণী অন্নরস গ্রহণ 
করে। কেবল মাত্র ৮107০ প্রান্ত হইতে 
অকাৰ্য্য হয় না__সমস্ত আমাশয় এবং পক্কাশয় 
' দ্বারা একার্ধ্য হইয়া থাকে। গ্গ্রহণী অপকক 
অন্ন গ্রহণ করে এবং পক অপুকে অধঃগ্রেরণ 

করে”__চরকের এই নির্দেশে আমরা! বুঝিতে 


" পায়ি-যতক্ষণ পর্যন্ত অর সম্যক পরিপাক 


RE ছি যুক্তি । 


—— 


বৈদিক যুগের আধ্য সমাগে--নারীগণ 

: যৌবনাবস্থায় পরিণীত| হইতেন। তখন 
_ ত্রিশ বংসর পর্যন্ত-_রমণীদের যুবতী সংজ্ঞা 

দেওয়া, হইত । 

.  ক্লামায়ণ-মহাভারত. ও পুরাণের যুগেও 

সমাজে যৌব-বিবাহ প্রচলিত ছিল । সাবিত্রী, 
_ ময্তী, রুক্মিণী, শকুন্তলা প্রস্ততি প্রাত:- 

আরণীয়-মহিলাগণ- পূর্ণ যৌবনে স্বামী+সঙ্গে 

_ সন্মিলিত হইয়া ছলেন। 


{ প্রথম স্বার্তযুগেও--যৌবন কালেই স্ত্রীলোক |: 


- দের বিধাহ হইত। তবে তখন ধর্ম্মশাপ্রকার- 
_ গগ-ৰয়দের একটা বাধাবাধি নিয়ম 





- কেহ কেহ আমাশয়ের 751০6 ্রান্তকে | 





গাগা কো তাল 4s ০ 


1142830638৮, 








অধঃপ্রেরিত হইয়া থাকে । অতএব গ্রহ: 
তিন্টী কার্ধ্য--১। অপক অন্ন পরিপ 
২। সারাংশ গ্রহণ, ৩। অসার 










সোলার প্লেক্সেদ্‌ই গ্রহণীর অবস্থিতি স্থান 
ডাঃ শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এম, বি। 
ly 
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“ত্রিংশদ্বর্যঃ যোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত ? 
নগ্রিকাং” ইহার অর্থ ত্রিশ বৎসরের বর 


ষোড়শী কন্যাকে বিবাহ করিবে। ৮৮৮ 
মন্থর আমণে--কন্তার বিবাহের - বজ 


বার বংসরে 'নামিয়াছিল। মনুর উপদেপ 
পত্রিংশ্র্ষে। বহেদ্‌ ভার্য্যাং ত্বাং দ্বাদশ 
বার্ষিকীং।” তখন ত্রিশ বরের বর, বার 
বছরের কণ্াকে বিবাহ করিত। .. : 
ইহার পরবর্তী হালা 
পরিবর্তিত-হইয়াছিল। সমাজে বাল্য-বিব1- 

হের আদর- বাড়িয়াছিল। এ সময় শান-. 


আরও কমিয়। গিয্াছিল। . ষোল সু 


১] 





টুক 


০০৪৫ 





শা কন্ঠার দশবর্ষ কিম্বা আটবর্ষ বয়সে 

হ হইলে, সে গাৰ্হস্থযধর্ম্মের বিশেষ সহায় 

" খাকে। অতএব রজস্বলা হইবার 

৷ পূর্কোই পিতা একবার মাত্র কন্ঠাদান করিবেন। 
৷ যৌবন-বিবাহ কিন্ূপে বাল্যবিবাহে পরি- 
" হইয়াছিল, প্রবন্ধের স্থচনাতে অতি 
সংক্ষেপে তাহ। বিবৃত হইল । এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত, 
বিবাহ সম্বন্ধে -খযিগণের এরূপ মত-পরি- 
বৰ্জন উদ্দেগ্ধ কি? হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন 
বড় কঠোর, অতি কঠিন; দম্পতির মধ্যে 
{ একের মরণেও তাহা. শিথিল হইবার নহে। 
এ বন্ধন পরলোকেও অবিচ্ছিন্ন থাকে। এমন 


ক কার গে রং পাত নির্বাচন করিয়া 


লগয়াই ত স্বাভাবিক, অভিভাবকের কথায় 
_ নির্ভর করিয়া একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির হস্তে 
1. চিরদিনের জন্ত আত্ম-সমর্পণ__কখনই যুক্তি 
| সঙ্গত হইতে পারে না। এই জঙ্ঠই বোধ হয় 
সেকালে স্বয়ন্বর বা গান্ধর্ব-বিবাহ সমাজে ! 
{ বেষ্ট প্রচলিত ছিল। কন্তা যুবতী না| হইলে 
চু রগ বর পছন্দ করিবে! সুতরাং 
যৌবনাবস্থায় বিবাহ, দম্পতির জীবনে ভাবী 
LE সুখের হিমাবে--বৈধ। আট দশ বৎসরের 
_ কঞ্গা-ব্র নির্বাচনের ভার গ্রহণ করিতে 
॥ “অতএব বাল্য-বিবাহ প্রথা-_সমাজে 











"| বসিত হইয়া পড়ে। « 35°83 | 
তবে ত্রিকালদর্শী, সৰ্ব্বজ্ঞ খাবিগণ বা 
বিবাহের এত পক্ষপাতী হইলেন কেন? হিন্দু _ 
সমাজে, ক্রমশঃ বাল্য-বিবাহই বা প্রচলিত ; 
হইল কেন? ইহার কি কোনও উদ্দেশ্য 
নাই? ইহার কি কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি 
নাই? আমর! মুক্তক&ে বলিব-_নিশ্চয়্ই 
আছে। আর্য খধিগণ যে আট নয় দশ 
বৎসর বয়সে কন্ঠার বিবাহ দিবার জন্ত ব্যবস্থ! 
দিয়াছেন, শুধু ব্যবস্থা নহে--ধীরূপ বয়সে 
কন্ঠাকে পারস্থা করিতে না পারিলে, কন্তার 
পিতৃপুরুবের . নরক-সম্তবনারও ভর দেখা- 
ইয়াছেন, শাস্ত্রের অনুশাসনকে : কঠিন শপথ- 
গর্ভ করিয়া তুলিয়াছেন, নিশ্চয়ই ইহার কারণ ' 
আছে। বৰ্তমান প্রবন্ধে আমি সেই কারণ- 
নির্ঘয়েরই প্রয়াস পাইব। ইহাতে পাঠক- 
গণ বুঝিতে পারিবেন-_নিপ্রয়োজনে খাষি- 
গণ কিছুই করেন নাই। তাহাদের সকল 


| মতই “বৈজ্ঞানিক” যুক্তির উপর একদা! 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ত্রান্ত, অন্ধ, মোহমুগ্ধ 
আমরা--সে কথ! ভাবিয়া: দেখিবারও চেষ্টা 


| করি না। 


যুক্তি তর্কের -দ্বারা_খধি- 
বাক্যের ব্যাখ্যা কর! উচিত কিনা? 
- আমি ত খষি-বাক্যের বৈজ্ঞানিক অর্থ 
আবিষ্কার করিতে বসিতেছি, কিন্ত আমার 
এস্পর্ধা নিতান্তই অজ্ঞানোচিত॥ : আমাদের 
পূর্ব পুরুষগণ যোগ-বলে যাহা বুঝিয়াছেন, 
ঘোগের অণুবীক্ষণে যে সকল সুক্ষ্ম তত্ব দেখিয়া - 
ছেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটাণুকি তাহার 


ই রকি শল 





CREE el re পিকে বরাবরই মানিয়া 


 »পাগিতেছে। খযি-বাক্যে হিন্দুর কখনই 
সংশয় হয় নাই, খৰিরা যাহা মীমাংসা করিয়া 
দিয়াছেন, হিন্দুর যুগান্তরের বিশ্বাস--সে 

মীমাংসা! অভ্রান্ত, অতর্কনীয়, তাহার কারণ 

অনুসন্ধান করা, তাহ! লইয়া বাদ-প্রতিবাদ 

কর! প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে মহাপাপ। যোগ 

" বলে বলীয়ান্-খধি_এমন অনেক অনুশাসন 
লিখিয়া গিয়াছেন, লৌকিক বিজ্ঞান বা 

- যুক্তিতে তাহার রহন্ত বুঝিতে যাওয়া, 
(কেবল মানবের ধৃষ্টতা মাত্র । তাই মানবধর্শা- 

শান্ত্-প্রণেত। মন্ত বলিয়াছেন_- . 
রর ক বাঙ্‌ মাত্রেণাপি 
- নাৰ্চয়েং .” 
যাহারা খবি-নির্ণীত তব্বের হেতু অনুসন্ধান 


করিবে, তাহার! নাস্তিক; তাহাদের সহিত | 
কখনও কথা কহিও -না। বাচস্পতি মিশ্র 

|| 
দেখাইয়াছেন--“আৰ্ষস্ত | 


ইহার যুক্তিও 
যোগিনাং বিজ্ঞানং লোকাবুৎপাদনায়নালং” | 
যেমন অগুবীক্ষণের সাহায্যে অতি সুন্ম দ্রব্যও 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, চর্ম্মচক্ষুতে তাহা | 
দেখা যায় না, সেইরূপ খধিগণের যোগ-নেত্র- 
দৃষ্ট পদার্থ,মানবের দর্শনযোগ্য হইতে পারেন|। 

তবে আবার খধিবাকোর বিজ্ঞান তত্ব | 
বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছি কেন ? ইহার 
উত্তর--এখন আর সেকাল নাই। এখন 
আমরা সত্যতাগবর্া হইয়া, আমাদের চিরাচ- 
রিত ধর্ম্ম-কর্স্মেরও বৈজ্ঞানিক যুক্তি জানিতে 
চাই। “এখন যুগ ফিরিয়াছে, “কেন” যুগ | 





আনিয়াছে। অতএব বাল্য বিবাহের বৈজ্ঞাঁ 
নিক তত্ব আলোচনা করিতে আকন 
অপরাধী সি 4০৬৭ ক্ষমা 
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দেহে _বিষ প্রবাহ জগ 
লিখিত হইয়াছে__ত্রঙ্গা্ডে যে গুণাঃ তি 
তে তিষ্ঠস্তি কলেবরে” অর্থাৎ বৃহদ্‌ ্গাণ্ডে 


"বাছা দেখিতে পাওয়। যায়, আমাদের শরীরেও : 


তাহা বর্তমান আছে। বৃগদ্‌ ব্ৰহ্মাণ্ডে যেমন ' 
চন্দ, সুর্য) গ্রহ, নক্ষত্র, গিরি, নদী, বন, পর্কাত, 
উদ্ভিদ, জীব, বিষ, অমৃত স্বৰ্গ, নরক, প্রতৃতি 
স্থলরূপে বিরাজিত, আমাদের দেহন্ধপ চক 
বন্ধাণ্ডেও মেইন্ধপ গ্রহ-নক্ষতরাদি সুস্মরূপে' 
অবস্থিত। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া! 


| বলি। আমাদের চক্ষু ছু'টা, দেহ ব্রঙ্গাণ্ডের 


চন্র-কুর্যা। জিহ্ব!_-জলমরী নদী, জঠরানল 
-_অগ্নি, কেশশ্বকর-লোম উদ্ভিদ, অরণ্য 
মৃগাদির বিহার ক্ষেত্র, আমাদের কেশ ভূমিও 
উৎকুনাদির বিচরণ - স্থান ;--এইরূপ সমস্ত 
বিষয়েই বন্ধাণ্ডের সহিত দেহের ' সাদৃগ্র 
দেখিতে পাইবেন। বহির্জগতে যেমন অমৃত 
ও বিষ আহে, মানব দেহেও সেইরূপ" অমৃত 
ও বিষের অস্তিত্ব আছে । মানবের নথাগ্রে 


| ও দশনাগ্রে বিষের প্রভাব উত্তমরূপেই:উপ-. 


লন্ধি হইর়। থাকে । ইহা! ভিন্ন--শরীঢরর : 


| রক্ত, মজ্জা, বসা, শুক্র, মুত্র, বিষ্ঠা, লেস 


অশ্রু, ঘর্শ-_সমস্তই ব্ষি। টা 

*বিষস্ত বিষমৌষধং”--বিষের ১উষধ বিষ 
একথা : বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তের. কথ|। 
পূর্ববঙ্গের অনেক দেশে দেখা গিয়াছে--কেহ, 
বিষ পান করিলে বিষ-বৈগ্থ তাহাকে বিষ্ঠা 


| খাওয়াইয়া দেন। আমাদের দেশেও দেখি-' 


| য়াছি--কাহারও মুখমগ্ুলে 'যুবান্‌ পীড়কা* 
ব! ব্রণ হইলে, তাহাতে নাসিকার গ্লেগ্নার 
প্রলেপ দেওয়। হয়। : ইহাতে ২।১./দ্বিনের 

৮1১ তু ও | রি... 


PANE SEE" 





র মেই পাপ আবার আলাপ, গাত্রম্পর্শ, 
একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন, 
কারণে অপরের দেহে সংক্রমিত হইয়া 
এইরূপে অদাধু-শরীরের পাপসংসর্গ- 
অসাধু করিয়! ভোলে ; ক্রমে সংসর্গ- 
বিরুত স্বভাব ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া 
আলিঙ্গন করে । 
সাধুর শরীরেও এরূপ বিষ আছে, কিন্ত 
রসের অমৃত ফেচনে তাহ! স্সিগ্চ ও মৃদু- 
হইয়া পড়ে, তাহা আর অপর দেহে 
| করিয়| বিষক্রিয়া উৎপাদন করিতে 





চান ব্যক্তি কাহারও কাহারও সংসর্গে যেন 
ৰ্ণ শীর্ণ হুইয়। পড়ে। ইহার কারণ আর 


তাঁহার সংস্পর্শে থাকিলে সংসর্গকারী ক্ষীণ- 
: পুণা ও হত বল হইয়| যায়। কাহার শরীরে 
 রিষ-গ্রাবাহের আধিক্য আছে, আধ্য খষিগণ 
মরি গরমের লক্ষণাদি দেখিয়া ইহা 
বুঝিতে পারিতেন। কাহার সংসর্গ কাহার 
হা বা সহ হইবে ন, দেহের 
চি দেৰিয়াই হারা ইহার নির্দেশ করিয়া 
৷ দ্লিতেন। বিবাহের পূর্েন-বর কন্তার রাশি- 
টার, গণ-বিচার) লক্ষণালক্ষণ-বিচার প্রভৃতি 


সপ অমাধু | পঙ্ষও কাকে যাচাই 







জ্যোতিযশাপ্প, সামুদরিকশান্স্থতিশান্- 
পরীক্ষা কার্ধোর সহায়ক হইত) ১২১০ 
এখন বরপক্ষ দেখেন_কণ্ঠার রূপ ও. 
কল্সার পিতার প্ব্যসম্পদ, আর কণ্তাপক্ষ ' 
দেখেন__বরের পাশ বা ডিগ্রীর গৌরব। 
ইহাতে যে দেশের শোচনীয় সর্বনাশ হইতেছে, 
বড় বড় বংশ ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে, 
পুত্রকন্ঠার  দাম্পত্য-জীবন বিপব-সঙ্কুল হইয়া 





















উঠিতেছে_-স্বার্থমুপ্ধের তাহা ভাৰিয়াও 
দেখিতেছে ন! । 3 
বালিক! বিবাহের গুণ ও যুবতী 


বিবাহের দোষ ।-_যে সকল রমণীর 
দেহে বিষের প্রবাহ বেশী থাকিত, সেকালে 
তাহার! *বিষকন্ত।” নামে অভিহিত হইত। 
বিষকগ্যার সংসর্গে_পুরুষ জীর্ণশীর্ঘ হইয়। 
প্রাণ হারাইত। এ কথা পৃথক প্রবন্ধে, 
বিস্তৃতভাবে, আলোচনা করিব । এক্ষণে আমার 
বক্তব্য শেষ করিয়া যাই। 

বিষকন্তার সৌন্দর্যে আত্মহার! হইয়া, 
অনেকেই তাহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য 
লালায়িত হইত ৷ ফলে এইরূপ বিরাছের. 
বিষময় ফলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইত। 
এই অনিষ্ট নিবারণের জন্ই__মর্ধাখবিগণ 
বাল্যবিবাহ-প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
যুবতীর দেহে বিষপ্রবাহের আধিক্য লক্ষ্য, 
করিয়া, তাহারা. বালিক! অবস্থায় কন্যার, 7 
বিবাহ দিতে সমাজকে বারংবার. উপদেশ দিয় 
ছিলেন। সংক্রামক বিষ-দোয হইতে পুরুষকে 
রক্ষা 











| থাকিবে না। বেন আবধগক | 
মর বিষতরুর বিষভক্ষণে কথক্চিং 
টু .. ক্লেশ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর 
_ ভয় থাকে না। ক্ৰমশঃ অল্পপরিমাণ হইতে 
_ আরম্ত করিয়া পরে অধিক পরিমাণ আফিম্‌ 
 অভ্ঞাস ও প্রযুক্ত তক্ষণকারিকে মারিতে 
- পারে না, সেই প্রকার যে বালিকার শরীরে 
বিষের অঙ্কুরোদগম হইয়াছে মাত্র,_সেই নব 
রিবাহিত।-বালিকা-বধুর সংসর্গে তাহার স্বামী 
বিষদোষ আক্রান্ত হয় না! যুবতী-বিবাহে 
এ সুবিধা নাই। যুবতী প্রবল বিষময়ী, পতি 
গৃহে আসিয়াই সে পতিকে আয়ন্ত করিয়া 
ফেলে, বিবাহের কন্ঠা হইলেও_-সে ততটা 
লজ্জাশীল! হয় না, সকলকে অতিক্রম করিয়া 
সে একেবারেই স্বামীর সহচরী হইয়া পড়ে। 
কিন্তু বালিকা-বধূর এতটা স্বাধীনতা থাকেনা, 
লজ্জায় জড়লর হইয়া--পতিগৃহে আসিয়া সে 
কিছু দিন কাহারও সঙ্গে তত কথাবার্তা 
কহে না, কন্যার মত স্নেহের পাত্রী ও আদ- | 
রিণী হুইয়| শাশুড়ীর কাছে কাছে থাকে, 
তাঁহার কাছেই রাত্রে শোয়, দিবাভাগে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র গৃহকর্থে রত থাকে। ক্রমে যত শ্বশুর 
বাড়ীতে তাহার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। সে 
। শীশুড়ীকে রন্ধনকালে সাহায্য করে, স্বামীর 
₹ ছাড়া-কাপড় কাচিয়| শুকাইতে দেয়,_পাদ- 
প্রক্ষালনের জল রাখে, স্বামীর ভোজনাস্তে 
"উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। এইরূপে সেই বালি- 
কার শারীরিক উদ্মা অল্পে অল্পে তাহার 
স্বামীর সহ হইয়া যায়। প্রথম বিষের বেগ 
শ্বগ্তর-শাপ্তড়ী-ননদী ও দেবর প্রভৃতি পরি- 





জনের সম্পর্কে অনেকট। সাম্য লাভ করে, 
EE oo আর ততটা 
বির এআ ০ 
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গুরুতর সংসর্গেও ততটা অনিষ্ট হয় না। ie 
অহিফেনের মতই অত্যন্ত ব্যক্তির দেহের 
উপকারই করিয়া থাকে । ন্‌ 
মানুষের শরীরগত উদ্মা বা তাড়িত শক্তি. 
স্বভাবতঃ ইতস্তত; বিচ্ছ,রিত হইয়! থাকে 
কিন্তু আলাপ" গার্পরশাদি সংসর্গে পাগ 
নামক দৈহিক বিষ উক্ত তাড়িত-গ্রবাহের। 
সঙ্গে_এক দেহ হইতে অন্ত দেহে প্রবিষ্ট ৷ 
হয়। এই জন্যই “প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে”র 
পতিত সংসৰ্গ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে 
আলাপাদ গাত্র সং্পর্শারিঃ শ্বাসাৎ : 
সহ ভোজনাৎ |: 
সহশধ্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতেন্নাং ॥ 
পরস্পর আলাপ, গাত্রম্পর্শ, নিঃশ্বাস, 
একত্র ভোজন, শয়ন, উপবেশন ও অধ্যয়ন- 
এই সকল কারণে এক দেহের পাঁপবৃত্তি অন্ত 
দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে । দেবল ও পর1১ 
শরের মতে--যাজন, অধ্যাপন, যৌন-সংসর্গ; 
যানারোহণ-_ইত্যাদি কারণেও এক দেই. 
হইতে অন্ত দেহে দোষ বা পাপ অন্ত শরীরে : 
সংক্রমিত হইয়! থাকে। A 
স্ত্রীলোকের রজঃনিঃস্রাবের সঙ্গে তাহার 
শরীর গতবিষ চতুর্দিকে বিচ্ছ,রিত হইতে 
থাকে, তখন তাহার সহিত অরমাত্র সংঅ্রবও 
ভয়ানক অনর্থের স্থষ্টি করে। এই জন্তাই-- . 
ধৰ্ম্ম-শান্তে রভঃস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করা! মহাপাপ 
বলয়! বৰ্ণিত । চরক জুক্রুত প্রভৃতি বিজ্ঞানা- 
চার্ধাগণও-_রজঃম্বলা নারীর সংসর্গ হইতে : 
পুরুষকে দূরে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন ॥ 
এই জন্যই রজঃপ্রবৃত্তির পুর্বে বালিকাকে 
বিবাহ করিবার ব্যবস্থা । শাস্ত্রের অনুশাসন 
KO সঙ নে: বি পার 
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উচ্ছ লিত হইয়া উঠিয়া থাকে, অতএব 
স্তিতে থাকিতে ইচ্ছা, করে, সে কখনও 
ধিকা-কন্যার পাণিপীড়ন করিবে না” * 
মুত, আর্তবাদি দূষিক! বা বিষে করাল 
হইতে আত্মরক্ষার জন্য, নারী-দেহস্থ 
- বিষ প্রচ্ছন্ন ভাবে অস্থুরাবস্থায় থাকিতে 
্ থাকিতে বালিকা কন্তাকেই বিবাহ করা 
উচিত I” 
[অনেক দেখিয়া-শুনিয়াই-_লোক চরিত্রজ্ঞ, 
[ ধৰ্ম্তত্বজ্, এবং শরীর তত্বজ্ খষিগণ এক- 
| বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন--“অষ্টম, নবম ও 
gh বরস্। বালিকাই বিবাহযোগ্যা।” 
এদিকে সামাজিক ব্যাপারের হিসাবে 
. দেখিতে গেলেও__বালিক! বিধাহই প্রশস্ত 
LE মনে হয়। কেন না, পুষ্পবতী-প্রমদার মান- 
| সিক চাঞ্চল্য অনিবাৰ্য্য। স্থতরাং সে অবস্থায় 
তাহার পঞ্চশরের পাড়নে উৎপথবর্তিনী 
" হুইয়া, পিতৃকুল কলুষিত করিতে. পারে। 
অতএব রজঃপ্রবৃত্বির পূর্বেই বালিকাকে 
fl 1 ঝারমা$ করিলে, পিতানাত। নিশ্চিন্ত হইতে 
.. পারেন। 
 খদি নিতান্ত ভদ্র কুলের কন্যা--লোক 
লজ্জায় এবং অন্যান্ত কারণে, পুষ্পিতা হইয়াও 
 উৎপধবর্তিনী না হয়, কিন্তু মানসিক কুপ্রব্- 
চিজ, অস্বাভাবিক উপায়ে নিজেরই 


| 


| 





ক পঙিত জয়চন্দ্ৰ সিদ্ধান্ত ভূষণের "বৈবাহিক 
জন! 
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আর্তব জরায়ু মধ্যে নিহিত, করিয়া, হংসের, 
অসংযোগে হংসীর অপার ডিম্ব প্রসবের মত. 
সপ বৃশ্চিক-কুম্মাগুারৃতি  বিক্বৃত-প্রমব 


| ব্ৰন্মাইতে পারে। এরূপ ঘটন! ঘটা অসম্ভব 
ও নহে। শারীর তত্বব্দি অসাধারণ পণ্ডিত 


ভগবান স্থশ্রুত অপ্রাক্ৃত গর্ভের যে আভাষ 
দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব জ্ঞান-গবেষনার বড়ই . 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । শারীর স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
আচার্য্য যে উপদেশ দিয়াছেন, পাঠকগণের 
অবগতির জন্য নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল । 
রজঃস্বলাচ যা. নারী বিশুদ্ধ! পঞ্চমে দিনে। 
পীড়িত! কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে ॥ 
যদানাধ্যাকুপের়াতাং বৃষন্ত স্ত্যৌ কথঞ্চন। 
মুগচন্তো শুক্র মন্তোন্য মনস্থি স্তত্র জায়তে ॥ 
খতুন্নানাতু যা নারী স্বপ্নে মৈথনমাচরেৎ । 
আর্তবং বাযুরাদায় কুক্ষো গর্ভ করোতি হি ॥ 
মাসি মাসি বিবর্দেত গর্ভিন্তা গর্ভ লক্ষণং 1. 
কললং জায়তে তন্তা বর্জিতং পৈত্ৰিকৈ গু গৈঃ॥ 
সর্প-বৃশ্চিক কুগ্মাণ্ড বিকৃতাকৃতয়স্চ যে। - 
গর্ভান্তেতে স্তিয়াশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ পাপক্ৃতা ভৃশং ॥ . 
অধিকস্ত, বালিকা অবস্থায় বিবাহ হইলে 
বধূকে,শিক্ষাদ্বার! সুগঠিত করিয়া পতিকুলের - 
অবস্থান্ূরূপ স্বভাব! করিয়৷ লইতে পারা যায়। 
অতএব যে দিক দিয়াই বিচার করুন -না 
কেন, বালিকা বিবাহই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে 
হইবে। 


রদ কারী ya 
বেদান্ত শাস্ত্রী! 
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সম মন্থনকালে বিশ্বসংসারের হিতের 
জন্য যে দেব, অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে বপুষ্মান 
ধস্তর মুসতিতে প্রাদৃভূতি হইয়াছিলেন, যিনি 
বিশ্বসংসারের অমঙ্গলময় বিষপান করিয়া 
শিবনাম ধারণ করিয়াছেন সেই সর্ধস্থথ দাতা 
সর্বরোগ নিবারক শিবন্বরূপ আদিদেব 
ধর্বস্তরিকে নমস্কার ! হে দেব! “ভেষজমসি” 
. তুমিই ভবসংসারের ভেষজ স্বরূপ, _“ভেষজম্‌ 
গবেংশ্বায়, পুরুষায় ভেষজম্” তুমি গো অশ্বাদি 
প্রাণীসকল এবং মনুষ্যগণের ভেষজ স্বরূপ, 
তোমাকে নমস্কার করি। “অধ্যবোচদধি- 
রক্ত! প্রথমো বৈদেগ ভিষক” তুমিই অধিরক্তা 
সর্বাদৌ তুমিই আযুর্ধেদ শাস্ত্রের উপদেশ 
দিয়াছিলে, অতএব আমূ্বেদ গুরো ! 
তোমাকে নমস্কার করি। 
দেব বর্তমান বিপদে তুমিই আমাদের 
একমাত্র শরণ্য, তাই আমাদের হৃদয় তোমার 
জন্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা! 
বারম্বার তোমাকে অহ্বান করিতেছি, তুমি 
ক্সামাদের পুত্র ও পোল্র যুবা ও বৃদ্ধ, গো ও 
অশ্ব প্রভৃতি__আমাদিগকে রক্ষা কর। 
দেব!  “কালশ্চায়ং আযুর্ধেদোপ 
দেশস্ত” এই সেই আয়ুর্কেদের উন্নতির যথার্থ 
কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই ভারতবর্ষের 
ত্রিশকোটা প্রজার মধ্যে এমন একজনও 
নাই যে, তাহার দেহ কোন না কোন রোগে 
. আক্রান্ত নয়, অন্ন, অজীর্ণ জর যক্ষা, ধাতু- 
দৌর্কল্য, মেহ, মহামারী বিস্থচিকা প্রভৃতি 
.. কত প্রকারের ভীষণ রোগ সমূহ যে এই 
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প্রাণ অকালে হরণ করিতেছে তাহার ইন 
করা যায় না। একা এই বঙ্গদে'শেই কেবল- 
মাত্র জর রোগে বৎসর বৎসর অসংখ্য লোক: 
মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে । উরে অন্ন নাই 
পরিধানে বস্ত্র নাই, তার উপর এই সকল 
সাক্ষাৎ ক্ৃতান্তের. অন্ুচর রূপ: রোগের : 
দৌরায্মো লোক সমূহ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, 
সম্বাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তস্তগুলিতে দেখিতে 
পাওয়া যায়, কেবল মাত্র ওঁধধের বিজ্ঞাপনেই . 
স্বাদপত্র পরিপূর্ণ। যেন এদেশের লোক: 
আর কোন কিছু চার না, কেবল ওধধ ওষধ 
করিয়াই চারিদিকে চীৎকার করিতেছে। হে; 
অমরাময়-নিহ্দন, ভগবান, ধন্বস্তরি! কি 
পাপে ভারতবাসীর এরূপ ছুর্দিন উপস্থিত 
হইল! ধর্মপ্রাণ ভারতবানীর পক্ষে এরূপ 
দুর্দিন বুঝি আর কোন কালে হয় নাই। 
এলাহাধাদ, পঞ্জাব, নর্খ্দাতীর, দার্জিলিং 
প্রভৃতি যে সকল পৃথিবীর সর্বোত্তম স্বাস্থ্যকর 
স্থান ছিল, যে সকল স্থানের মনুষ্যেরা 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ধবোত্রুষ্ট দেহ ধারণ করিয়া 
যাবতীয় জাতির মধ্যে প্রধানতম ' বীর... 
জাতীয় বলিয়া খ্যাত ছিল। সে সকল স্থান 
এক্ষণে সর্বপ্রকার ব্যাধির আবাসভৃত হইয়া 
উঠিয়াছে। এবং সেই সকল স্থানের লোকের! 
এক্ষণে নিজ নিজ দেহ ও প্রাণ লইয়া 
ব্যতিব্যণ্ত। হে কাশিরাজ! ছে আদিদেব ! 
ভারতবর্ষে প্রতিদিন যেরূপ লোকক্ষয় হুই- 
তেছে, তাহাতে এক্ষণে খণ্ড প্রলয় উপস্থিত: 
হইয়াছে ব্লিলেও অত্যুক্তি হয় না।. অতএব. 
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আজি ব্যাধি ও বিপতি,: 


সাজার হাক বিবিধ প্রকারে 
তাহার চেষ্টা করিতেছেন। রাজনীতির 
চি শিক্ষা বিস্তারের চর্চা, শাসন-ব্যবন্থ 
| প্রভৃতি রাজ্যের অপরাপর বিষয় চিন্তা করা 
_ অপেক্ষা প্রজার ্বাস্্যচিস্তা কর! যে সর্বাগ্রে 
. কৰ্তব্য, রাজ! এক্ষণে তাহ! বুঝিয়াছেন, এই 
(কারণে ম্যালেরিয়-কমিশন প্লেগ-কমিশন্, 
| খালখনন্‌, হেল্থ  আফিসার নিয়োগ, 
| প্রভৃতিতে প্রতিবৎসর অসংখ্য অসংখ্য মুদ্রা 
থয করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কোন উপায় 
৷ উদ্ভাবন বা রোগাদি নিবারিত হইতেছে না। 
i জক্ষ লক্ষ টাকা জলের স্ঠায় ব্যয় করিয়া রাজা 
কখনও স্থির করিতেছেন,__মুষিকের বাহুল্য 
1" প্লেগের কারণ,»_মশকের দৌরায্ম্যে ম্যালে 
রিয়ার বীজ সংক্রামিত হইতেছে বা গোময়ের 
ব্যাবহারে রোগের উৎপত্তি হইতেছে, ইত্যাদি 
৷ ইত্যাদি। এইরূপ বহুল পরিমাণে রোগ 
[নিবারণের চর্চা হইতেছে, কিন্ত দুঃখের বিষয় 
(এপর্যন্ত কিছু নিশ্চিত বা স্থির হইল না, বা 
হইতেছে ন|। মনুষ্যসাধ্য যতটা যদ ও চেষ্টা 
| [কইতে পারে রাজ! তাহ! করিতে পশ্চাৎপদ 
জন না। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় 
হইতেছে না, পরস্ত এত বন্ধ, এত চেষ্টা, কিজন্ত 
রথ হইতেছে, কেন ফলোদর হইতেছে না, 
এ প্রশ্নের উত্তর ভারতবাসী তুমি কি আজ 
৷ দিতে পার? পার না ভারতবানী,__তুমি যে 
_ এক্ষণে স্বাবলম্বন ও স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, 
পু বিন করিযাছ, সেই অর দেই 


কর 


চস 


৬ 


র্‌ 








একমাত্র কারণ হইয়! পড়িয়াছে। ভারতবানী 
আজি ইহা তুলিয়া গিয়াছে। 
অতএব হে ধর্স্তরি! তুমি আবার 
জাগ্রত হও, আবার তুমি “অহংহি ধন্বস্তুরি 
রাদিদেবো জরারুজোমৃত্যাহরোহমরাণীং* 
বলিঃ! অনাথ-ভারতবাসীর হৃদয়কে আশ্বস্ত 
করিয়৷ তাহাদিগকে দেহতন্বও স্বাস্থ্যতত্ব, 
আয়ুতত্ব ও আহারতত্ব, ভেষজতত্ব ও ধর্ম্মতত্ব 
ইত্যাদির উপদেশ দান কর। তুমি আবার 
বুঝাইয়। দাও যে, ধর্ সহায় ব্যতীত কেবল 
মনুষ্যসাধ্যে যত্বে দেহতত্ব বা স্বাস্থ্যতত জানি : 
বার উপায় নাই। পরস্ত যাহারা "রজস্ত- 
মোভ্যাং নিমু'ক্তা স্তপোক্জানন্তবলেন যে। 
যেষাং ত্ৰৈকাল মমনং জ্ঞানমব্যাহতং সদা। 
আপ্তাঃ শিষ্ট! বিবুদ্ধান্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ং |. 
সত্যং বক্ষ্যন্মি তে কবথান্‌ নাসত্যং নীরজ 
স্তমাঃ ॥ যাহার! জ্ঞান ও তপোবলে রজঃ ও 
তমোগুণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাহারা ভূত- 
ভবিধ্যৎ-বর্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ, সেই জাপ্ত 
পুরুষগুণ স্বাস্থ্যতত্ব ও রোগতত্ব সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাই সত্য । হে দেব! তুমি 
আবার দেশবাসিবর্গকে বুঝাইয়া দাও যে, 
বাহ্‌ জল বায়ু, বা-বলকর আহার বিহারাদির 
বার কেবল নীরোগ হইতে পারা যায় ন|। 
পরস্ত সমুদয় স্বাস্থ্যের মূল কারণ ধর্ম ও সমুদয় 
রোগের মুল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ বা অধর্ম্ম। . 
এখনকার উচ্চ শিক্ষিতগণ বর্ণাশ্রমধন্মন, শৌচা- 
চার বা সরদাচার প্রভৃতি রোগ নিবারণের 
কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু হে 
স্তর, তুমি আবার বুঝা ইয়া দাও যে, বর্ণতেদ 
প্রথাই সংক্রামক রোগনিনতির গর্ত উপায়। 
| জে হইতেই সংক্রামক ব্যাধির পর এবং 









নিষকনান্ঠ নৃতানি চ* বেদ বহিষ্কৃত শান্তর সকল 
₹ নিক্ষল ও তমোনিষ্ঠ। প্রাচীন কাল হইতে 
এ পৰ্য্যন্ত.কি গ্রীক, কি রোম, কি মিসর কত 
দেশে কত প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ভাবন 
ও লয় হইয়া গেল তাহা বলা যায় না। এক্ষণে 
সেই সকল শাস্ত্রের কার্যকারিতা আর নাই, 
তাহার! সকলেই নিক্ষল হইয়া গিয়াছে। পরস্ত 
আমাদের : আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অপরিবর্তিত ও 
নিত্যরূপে থাকিয়া তাহার কার্ধ্যকারিতা 
আজও সমানভাবে দেখাইয়া বেদের অপৌ 
' কুষেয়ত্ব প্রমাণ ও ঘোষণ| করিতেছে। প্রাচীন 
কেন, বর্তমান কালের ও. অন্যান্য দেশের 
চিকিৎসা পৃস্তক সকল ও তাহাদের অনুমোদিত 
ওুঁষ্ধাদির বিচার কর, দেখিবে যে, আজ 
খাহাকে কাধ্যকর বলিয়া পুস্তক প্রগেতাগণ 
যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিতেছেন--কল্য 
আবার তাহাদেরই স্বতন্ত্র যুক্তি বলেই তাহাই 
আবার-নিক্ষল ও অকিঞ্চিংকর বলিয়! নির্ণীত 
হইতেছে। . কখনও বা যুক্তি বলে প্রমাণীকুত 
হইতেছে-সূর্ধ্যোদয়ের পূর্বে শয্যা হইতে 
গাত্রোথান কর! ভাল, প্রাতঃস্নান কর! ভাল, 
_শবদাহ প্রথা ভাল, ক্যালামেল প্রয়োগ, 
মোক্ষণ : ক্রিয়া, বিরেচক - ওষধ প্রয়োগ 
ইত্যাদি ভাল, আবার হয়ত পরদিনেই যুক্তি 
বলে বুঝান হইতেছে যে, সূর্যোদয়ের পর 
_গাত্রোখান কর! ভাল। শবদাহ অপেক্ষা 
_ সমাধি প্রথা ভাল, ক্যালামেল প্রয়োগ বা 








পণ মৃত ভে: ৯ 


উপল করিয়া ভাজা এক্ষণে: 
তমোগুণের আতিশয্য হেতু জনপদো | 
কারণ সমূহের অনুশীলনে -সমান্দ দিন দিন 
অগ্রসর হইতেছে, পুজ্যপুজা ব্যতিক্রম সমাজের ! 

এক্ষণে যশও গৌরবের কারণ হইয়াছে, আৰৱ 

দেবতা মাতা-পিতাকে ব! ন্নেহাস্পদ ভ্ৰাতা-, 

ভগ্নিকে অন্ন বা আশ্রয় দেওয়। কর্তব্য চি, 

লোক আর মনে করেনা । সত্বগুণের আধার: 
দেবতা, ব্রাহ্মণ সমাজে, আর পূজা. পায়না, ; 
নিতান্ত আঙ্গিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া সমাজ 
এক্ষণে সত্বগুণের যাহা কিছু বিপরীত, জন- 
পদদোধ্বংসের যত কিছু কারণ,--সেই সকলের : 
অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শাঠ্য ও কাপট), ৷ 
লাম্পট্য প্রভৃতি এখন সমাজের ভূষণ স্বরূপ. 
ব্যাপৃত রহিয়াছে! পবিত্র চন্দনের. পরিবর্তে 
অপবিত্র দ্ৰব্যমকল অঙ্গে লেপন করিয়া সমাজ 
এক্ষণ নিজেকে পবিত্র মনে করিতেছে বি 
পত্র বা তুলসী পত্রের উপর বীতশ্রন্ধ. হইয়া 


রক্ত- | সমাজ এক্ষণে ক্রোটন রোপিত করিয়। ভদ্রা- 


শনের শোভ। বাড়াইতেছে |. দুগ্ধ ও. দ্বতের 
উপর তাহার দিন দিন অশ্রদ্ধা বাড়িতেছে। 
এমন এক তরঙ্গ আনিয়াছে যে, তাহার 
প্রভাবে কে গ্রন্কত আত্মীয়, কে প্রক্কত পর, 
এক্ষণে মে তাহা চিনিতে পারিতেছে ন । সমাজ 








তর প্রিয় বস্তু হইয়াছে। হন্ত মৃত্তিকা ও তৈল্‌ 
| র্দনের পরিবর্তে মে সাবানের উপকারিতা! 
. বুঝিয়াছে, পিতল বা! কামার বাসনের পরি- 
 বর্তে সে কাঠের বা লোহার ( এনামেলের ) 
L বাগনের আদর করে, গোময়ের পরিবর্তে সে 
* ফেনাইনকে ভাল বলে। ফলতঃ যাহ! কিছু 
(সাত্বিক বা পবিত্র সকলই তাহার চক্ষে এক্ষণে 
০ প্রতীত হইতেছে । সুতরাং জনপদ 
", ধ্রংসীয়' কারণ সমূহের একত্র সমাবেশের 
. আর বাকী কি রহিয়াছে, সকলই পূর্ণ মাত্রায় 
| প্রকাশ পাইয়াছে। 

অতএব হে দেব! হে সর্ক্বাময় নিস্থদন! 
| তুমি আবার জাগ্রত হও, আবিতূ্ত হও, তুমি 
| আবার ভারত বাদীর কর্ণকুহরে বেদমন্ত্রের 
| অমৃতময় ধার৷ ঢাপিয়া, দিয় তাহাদের অন্ধ- 
ঠা কারময় -অন্তঃকরণে সন্বগুণের উজ্জল 
৷ আলোক জালিয় দাও শান্তিময় গন্তব্য পথ 
দেখাইয়া দাও, এবং বুঝাইয়! দাও যে, সন্ত, 
[ রঞ্জঃ, তম যেমন তিনই আত্মার গুণ, তজ্প 
| ৰায়, পিত, কফ_এই তিনই আয়ন্বতের মূল, 
এই. তিনেরই .বিষমাবস্থায় সমুদয় রোগের 
উৎপত্তি, অতএব এই তিনেরই প্রতি লক্ষ্য 
॥ রাখিয়া আমাদের আহার্ধা-বিচার ও উধধ- 
বিচার করিতে হইবে, কিন্তু এক্ষণকার সমাজে 
এই সক্ল 'হুন্মতম তত্ব ধারণ! করিবার 
 স্বাখ্াই বা কোথা ? কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্িয়া- 
খের যোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ যে সমুদয় 
৭ রোগোপত্তির হেতু, মানব সমাজের ধরেই 
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যে মনো, রোগের যে লা 










বাপ্যত্ব আছে, কতকগুলি রোগ যে, পূৰ্বাজন্ম | 
কৃত বাজ, কতকগুলি যে ইহজন্মজ বা অভি- 

শাপার্দি জনিত, কাল ঘে রোগ আরোগ্য বা 

রোগ প্রবর্তনের প্রধান কারণ, সকলে 
যাহাতে আমরা বিশদ রূপে উক্ত সুক্মতম তত্ব 
সকল বুঝিতে পারি, হে ভগবন্‌ ! তুমি আমা- 

দিগকের প্রতি সেই শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর। 

যে দেশের জল বায়ুতে যে রোগ, জন্মে, 

সেই দেশের ওষধি-বনস্পতিতে সেই : রোগ 

আরোগ্য হয়, বেদানুমোদিত,পথ্যে যাহাদের 

আহার বিহার কান, পান ও আচার-ব্যবহা- 

রাদি সম্পন্ন হয়,ন্নান পান আহার বিহারাদির 

সময় নিশ্চিত করিয়া আমর! যে মাফুর্কেদের 

কৃপায় জীবন যাত্রা নির্বাহ করি, সেই আহ 

বেদ উপর নির্ভর করিয়া আমদের রোগযাত্র। 

নির্বাহ করাও উচিত, এই তথ্য, হে দেব. 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, হে. দেব! এই 
সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে__যাহাতে তোমার 
উপদিষ্ট স্বাস্থ্যের তত্ব, আহার তত্ব, দ্রব্য তত্ব, 

কৌমার ভৃত্য, শল্য শান্ত, অগদতন্ত্র প্রভৃতি 

আষ্টাঙ্গের বিচার হয় । অতএব তুমি আবার 

জাগ্রত হও, ভারতবাদী তোমাকে নতশিরে 

বারম্বার নমস্কার করিতেছে, তুমিই ভারতের 

আদিগুরু, ভারতবানী তোমার শরণাপন্ন 
হইতেছে, দেশরক্ষকগণ দেশের হিতার্থে যত্ধু- 
বান হইয়া, স্বাস্থাতত্বান্েষী হইয়| রোগ নিবা- 

রণোপায় সকল আবিষ্কার যত্ববান হইয়াছেন, 
এ সময়ে হে ধন্বস্তরি ! তুমি আমাদের বুদ্ধিগত 
করিয়া তোমার বেদবাণী সকণ প্রচার পূর্বক 
আমাদিগকে রোগ শোক, পাপ-তাপ হইতে 
পরিত্রাণ কর,_এই আমাদের প্রার্থন।। 


শ্রীবারাণসীনাথ গুপ্ত... 


| থে, হণ, চর, জল, বায়, ওষধি বনপ্পতি বৈগ্যারত্ব, ভিষগাঁচার্য | ১ 
শর্ত সর বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, এই জগৎ | পূ “বৈ বন” সম্পাদক 1. 
রা 
55 ১8805125544 Wiad ali 2 58884 ECE. 







ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে ছিলনা, ইহা 
কিরূপভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিল, 
তাহার তথ্যও কেহ বলিতে পারেন । ১৮*৪ 
খৃঃঅব্দে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে এই 
রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়। তাহার ২৯ 


বৎসর পরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজ! সীতারাম 
রায় প্রতিষ্ঠিত যশোহর জেলার মহম্মদপুর 


ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত প্রায় হইয়াছিল 
-ম্যালেরিয়ায় ইতিবৃত্তে জানিতে পারা যায়। 
ই আক্রমণে মহন্মদপুরের পাচ হাজার লোক | 
কাল-কঁবলিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই ৷ 


বাঁ্গলাদেশের লোক ম্যালেরিয়ার নাম ভাল | 


১ করিয়া জানিতে পারে । মহল্মদপুর ধ্বংসপ্রায় 
করিয় নলডাঙ্গা, গদখালি প্রভৃতি যশোহরের 
চিত্রা! নদীর উভয় পাৰ্শ্বন্থ গ্রামগুলির লোক 
ধ্বংস করিয়া ম্যাপেরিয়া-রাক্ষপী নদীয়ায় 
প্রবেশ করিল। এই সময় উল! বা বীরনগরের 
৯*** লোক ইহার শুভাগমনে একই সঙ্গে 
মৃতামুখে পতিত হইল। 


তাহার পর ২৪ পরগণায় ইহার প্রভাব__ 


“বিস্তারও বড় কম হুইল না। কাচড়াপাড়ার 
লোক সংখ্যা ৩:০০ এর মধ্যে ১৩৫৫ জন 
ইহার আক্রমণে কাঁল-কবলিত হইল। ১৮৫৭ 
সালে নৈহাটি -ও- হালিসহর গ্রান ছুইখানি 


_ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। 


| 


১৮৬১ সালে হুগলি নিবাসীগণ ইহার প্রকট 
মুত্তি নিরীক্ষণ " করিল। হুগলি জেলার 
ত্রিবেণীতে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়| দ্বার- 
one সদ 


se SR 


3৮৬ A bY 


৮৭ ০8৮ সাদি 


লোন বারের ২:০৬ 


এ ০০০১০৪৩১ 





০ রি 


Ca = লোগ পিকলপ্ 


চা 
৮ 


ইহার কয়েক বংসর পরে ১৮৬৫ ০ | 
কাটোয়া, মেহেরপুর এবং গোব্রডাঙ্গার : 
লোকে ইহার" তাগুবলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া 


| ম্যালেরিয়া কি--জানিতে পারিল। ক্রমে 


সমগ্র বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া--সকল রোগকে 
ছাড়াইয়া উঠি স্বীয় আধিপত্য প্রবলভাবে 
বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। র্‌ 

এই ম্যালেরিয়া কি এবং কি কারণে, 


 বাঙ্গালাদেশে অবাধ আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ 


| হইল, এইবার সে সম্বন্ধে একটু ৮: : 
করা যাউক । N 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, 
“ম্যালেরিয়া জীবাণু পররূহ উদ্ভিদ শ্রেণীর 
অন্তর্গত ৷” ১৮৮০ খৃঃঅব্দে ফরাসী দেশীয় 
ডাক্তার ল্যাভেরণ অনুবীক্ষণ দ্বারা ম্যালেরিয়!- 
কান্ত রোগীর শোণিতে এই জীবাণু সকল 
অবলোকন করন । তাহার পর ১৮৯৭ খৃঃ ] 
অন্দে ডাক্তার ম্যান্সন্‌ মশক হইতে এ জীবাণু 
সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে-_-এ কথা দেশ 
মধ্যে প্রচার করেন। ১৮৯৯ খুঃঅবে 
ডাক্তার “রস'ও এই মতের পোষকতা 
করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বার! স্থির করেন, যে; 
মশক-__নর শোণিত হইতে জীবাণু ভ্রণ উদ- 
রস্থ করিয়া! জীবাণু সকল নরদেহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
করিয়া জীবকোরক রূপে অশকের হলের 
গোড়ায় বংশ বিস্তার করিতেছে। 

ইটালীতে বখন ম্যালেরিয়া! বিস্তৃত হইয়া 
পড়িল, তখন “লো এবং *দামবিল* নামক হুই- 
জন ডাক্তার মশকের আক্রমণ হইতে অব্যাহত, 


| খাকিবার জন্য লৌহ-তারের জানু খের! 


রর 3৮০ 








মশক-দংশনেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি 


মন করিবার জন্য ও দ্বীপে 


ছিললা। উভয় সৈয়ই ১৬ দিন 


. মশক, হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, সে 
:» মশক-ধবংসের জন্ত আমাদিগের কোনরূপই 
. চেষ্টা নাই। আগে আমাদের দেশে প্রকৃতির 
£. বিকৃতি ভাব পরিলক্ষিত হইতনা, সময়ে বৃষ্টি 
হইত, সে বৃষ্টিরফলে পল্ী-পথের আবর্জনা সকল 









: উত্তমরূপে ধৌত হইয়া পল্লীভৃমির লোকসম্কুল 
স্থানগুলি হইতে প্রান্তর ভূমিতে চলিয়া যাইত, 
ফলে বমন মত হইতেই পল্লীগ্রামের জল- 
ক কাৰ্য্য সম্পন্ন হইত। এখন সময়ে 












লি এ এবং বুইট্হেম বলরে এই জল 
সপ দি কালিক 







সেখানে দেখা যায় নাই। ক্্যাং এবং স্থুইটেন 
হামে ১৯*১ সালে ৩১৯ জন ম্যালেরিয়| রোগী 


| দেখা যায়, ১৯০৫ সালে এরূপ চেষ্টায় ২৩ 


জনের অধিক ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় নাই। 


বিকার ৬ সালে ১২৯৪ জন ম্যালেরিয়া 


৷ রোগী ছিল, ১৯০৫ সালে জরনিকাশের বন্দো। 
। ব্তের ফলে ৪১৯ জন মাত্র ম্যালেরিয়াক্রান্ত 


«| হইয়াছিল জানিতে পারা যায়। জল-নিকা- 


শের বন্দোবস্ত করিয়া ইটালি, হুল্যা্ আল- 
জিরিয়। এবং আমেরিকার অনেক স্থানই 
্বাগ্যকর হইয়াছে। আমাদের সে. চেষ্টা 
নাই, আমরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী ছাড়িয়া 
সহরে আবাসস্থান নির্ণন করিলেই কর্তব্য 
সাধিত হইল বলিয়া মনে করি, সুতরাং গামা- 
দের দেশ হইতে ম্যালেরিয়া নষ্ট হইবে কি 
করিয়া? ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যা- 
হত থাকিতে হইলে জল-নিকাশের বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে, কোন পল্লীই যাহাতে বনবহুল 
হইয়| মশক বৃদ্ধির কারণ উপস্থিত করিতে না 
পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাড়ীর 
নিকটে যে সকল ডোবা ঝা গর্ভ আছে, তাহা! 
বুজাইয়া ফেলিতে হইবে , জলাশয় গুলি 


এবং রন কালে মশারি খাটাইনা রা 
দি Ci OEE কর 


। ছু) 






কম হইয়া থাকে। কিন্তু দেশের যে 
র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাই- | কেহ শুনিবেন কি! . 
আরও কতকগুলি নিয়ম পালন j 
















i ৫: নাভনন.-এই: পঞ্চ বৰ্ধিত ও. বিকৃত, করে। 8. 
ক Bonga oot: oh Soden) BO Fs 
tt পির হইয়া গীড়ার কারণ। 8৮০০: 
ধাতুতে পরিণত হয়, মেই যে প্রক্রিয়া: এরি নে রাজি 
আহারের এই পরিণতি সম্পন্ন হয়, হইতে ও লহ হব? গার খিক 
[পরিপাক কছে। ...... সিউল 
গা রিনার নেই প্রক্রিয়াকে MGR ক্রিয়া কছে। : 
এই বিক্ষেপ কাৰ্য্য ছুস্হস্চ  শ্বেদনাড়ী, 
মূত্রগ্রন্থি, মলভাণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে 
ন এক হইয়া যার । আহাধ্য 
পে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে শরীরে যে; নিপা হইগা ৰাংকে তোলৈ ন-ন 
| উৎপন্ন ৷ তাহা নিয়ে কি রা সংশোধন যন্ত্র ও বলা বাইতে পারে । 
4 "দোষ পরিপাকের লক্ষণ বথ|-_ : ::.. 
মগ দ্ধিকৎসাহোবেগোৎসর্গ যথোচিত। দোষ প্রকৃতি বৈরৃতাং লুতা pe 
০০ চ জীর্ণাহারণ্য লক্ষণম্‌ ॥ | ইনজিয্নাথ বৈমণাং মলানাং পাক 
ট (ইতি ভাব) দূষিত বাযুপিত্ কফের যে প্রকৃতি, তং 




















এ] 


নর 


তখন, তাহার শারীর-পদার্থের 


বব গন্ধোস্বাদ বিবর্জ্জিত উদগার ) শরীরের যেন কল্প, মুখশোৰ গান্র-বেদনা উপস্থিত 
ত! অর্থাৎ চক্ষু ও মুখের বর্ণ ও স্বরের | হয়, পিত্ত দূষিত হইলে যেমন শরীর উষ্ণ 
ভাব। মনের প্রসন্ন ভাব বা তি ভা পিপান, নর 


হর | জুতা ক্ষুধা ও পিপাসা বি শী ভা হও ধাৰাত, ৱি, কাস, 
হার জীর্ণ হইয়াছে বুঝ যায়। স্দি প্রভৃতি দেখা দেওয়|--এই সমস্ত লক্ষ 

টিভি ন্ড দাহ খৰ্ব দাগ ইল, গছ 
অতি গু অর্থে অনীক জবা, অতি চর জানল, গা ওরা মা 





৷ তেজ, মরুদেশ রূপে পরিণত হইয়া বাহ্‌ জগতন্থ 
স্বজাতীয় গণের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। 
যে প্রক্রিয়া বলে এরূপ কার্ধ্য সুসম্পর হুই- 


তেছে, তাহাকে ধাতুপাক ক্রিয়া কহে। ধাতু 


পরিপাক ক্রিয়া যে সকল সময়েই শারীর 
প্রকৃতির প্রতিকুলত| করে, তাহা নহে, বরং 
জনেক সময় ইহার অনুকুলতাই করিয়! 
থাকে। এইরূপ পরিপাক ক্রিয়া-বলে শরীর 
হইতে ধাতুগণ অনবরত বৃহির্গমন করিতেছে 
বলিয়াই আহার পরিপাক ক্রিয়া বলে তাহারা 


"পুনরায় সৃষ্ট হইয়া দেহ ধারণ করিতেছে। 


এইরূপ ক্ষয় কার্য্য না হইলে পুরণ কার্ধ্য হয় 
“ক ক্ষয় ও পূরণ এই দুই প্রক্রিয়ার উপরই 
প্রাণ শক্তির ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে। ইহা- 
দের একের ক্রিয়ার উপরেই অস্থের ক্রিয়া 


চন বর অভাবে অন্তের বিকাশ: কবিরাজ পউমাচরণ ভারতী তুষণ, 
১ রি 
LS 
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পেটের ভিতরকার বায়ু নিঃসরণ য়ন 


তাহার ঠৈহিক কোন কাৰ্ডই হা 
সম্পন্ন হয় না। SE 


১০ 







হা ক্রমে ক্ৰমে ক্ষীণ ও অকৰ্মণ্য হয়। 
সন্াসিগণের উর্ধোখিত বাহু ইহার | দ্বারা আবার স্বাপ্থাহানি হয়। ববি? 
দৃষ্টান্ত । উহা ক্ষীণ ও অকৰ্মণ্য রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় শারীরিক শ্রমকে ব্যায়াম 
টির HOES itn on নামে অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে ক্লে 
শূন্য শ্রমই প্রকৃত ব্যায়াম ।। অধুনা! 












| করিবে না। । ইসমত ধারণ করিলে = 
বেগ 1 জন্য ব্যাধি জন্মে। _ 


| উদ্বাবৰ্তে বায়ুর প্রাধান্ত অধিক থাকে। 





(কোন্‌ কোন্‌ ব্যাধি জন্মতে পারে ক্রমশঃ 


. কারণ জাত ব্যাধির চিকিৎসা-তত্বও পরে 
_ বলা হইবে। 


₹ মূত্র ও মলের রূ্ধতা, উদরাখান (পেট ফ'পা) 


পেটে বেদনার সহিত গুড়গুড় শব্দ, পক্কাশয়ে 
_ (পাকস্থলীতে ) শুলবৎ বেদনা, গুহদ্বারে | 
২ কর্তন বং পীড়া অনুভব, মল রুদ্ধতা, উদগার, | 
.. এবং কখনও কখনও মুখের দ্বার! মল নির্গত 


| . হুইয়া থাকে। 





. দা হানা দান 


: ভাবমিশ্র বলিয়াছেন__ 


(ভাবপ্রকাশঃ ) / 


"উল্লিখিত শ্লোকের অর্থও চরোক্ত শ্লোকের : 
ater: 


এক্ষণ কোন্‌ কোন্‌ বেগধারণ করিলে 


তাহার উল্লেখ করা যাইবে এবং গু সমন্ত 


চরক-প্ধাষি বলিয়াছেন বেগধারণ জন্ত যক্ষা । 
রোগ জন্নিয়া থাকে । 
অশোবাস্মুর বেগল্ারণে_ 


ক্লান্তি বোধ, উদরে বেদনা ও সু্চ ফুটার 
স্ভায় যাতনা, এবং গুল্লাদি ছুঃসাধা ব্যাধি 
সকল উৎপর হইয়া থাকে। 

পুর্লীষ্ম (মল) বেগ শালে 


মুত্ৰবেগ লান্লণে_বন্তি ও 









| শের অ, বায পরান তীর নিশোগোগ, 
চক্ষুরোগ, নাসারোগ, 8৮. 
জন্মিয়া থাকে । | 
অশ্ৰু -(লোত্রজল) বেগ- 
৬ অথবা শোকাশ্র 


॥ রোধে অন্তক ভারবোধ, ভীত চান 


সর্দি উৎপন্ন হয় । 5 
হাচি শ্েগল্বাব্লণে - মন্ার_ 


| (ঘাড়) ভ্তবন্তা, শিরঃশূল, অর্দ্দত ( মুখ 


বাকিয়া যাওয়া ) অর্দাবভেদক ( আধকপালে 
মাথা! ধরা) ও ইন্দ্রিয় সকলের ছূর্বলত! হইয়া। 
উদগাল বেগহ্বারশ্পে- কণ্ঠ ও 
মুখের পূর্ণতা, হৃদয় ও আমাশয়ের স্থাচী বিদ্ধ 
বৎ অত্যন্ত বেদনা, কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, উচ্ছ।- 
সাদিরোধ, হিক|, প্রভৃতি বাঁযুজনিত bes 
জন্মে । Y 
বমি বেগল্ান্লণে--শরীরে কু: 
(চুল্‌কান ) ক্ফোট ( বোলতা দংশনের প্তায় 
ফুলিয়া উঠা) অরুচি, মুখ-বিকৃতি, শোথ, 


৷ পা, জর, কুষ্ঠ, হুয্লাস ও বিসর্প ( কুষ্ঠের 


প্রকার ভেদ রক্ত দুষিত ব্যাধি) রোগ উৎ- 
পর্ন হুইয়া থাকে । ১] 

শুভ জাগলো 0: 
মলদ্বারে ও অগ্ডকোষে শোথ, বেদনা জন্মে, 
মূত্র রোধ হয়, গুক্রাশ্মরী ( পাথরী ) বৃথা 
শুক্র স্রাব ও বাত কুগুলিকা : বাধিয়া বাধিয়া 
মূত্র নির্গত ) প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগ উৎ- 
পর্ন হইয়া থাকে। $ 


ক্ষুধা লেনে 
শারীর*বেনা, অরুচি, শ্রাস্তি বোধ এবং চক্ষুর 





মাসিকপত্র ও সমালোচক । . 





-২য় বৰ্ষ । ] বঙ্গাব্দ ১৩২৪-_অগ্রহায়ণ। { ৩য় সংখ্য৷। 





—- —---—---- 





বিজয়া-সম্মিলন। 





২ আমাদের গ্রাহক, অন্ুগ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠ 
পোষক এবং অভিভাবকগণকে আমরা বিজ্য়ার 
যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, আশীর্বাদ ও সম্ভাষণ 
জানাইতেছি ! 
বিজয়াদশমা ৷ চুকিয়া গিয়াছে_সে ত 
- অনেক দিন; আজ তবে “বিজয়ার সম্ভাষণ” 
কেন? কিন্তু সত্য করিয়া ব’ল দেখি ভাই! 
এই কয়টা দিনের ব্যবধানে কি “বিজয়ার” 
মন্বন্ধ ফুরায়? আমাদের বিজয়াই যে চিরদিন ! 
আমাদের শত সাধের ন্হিমময়ী মহাষপ্তমী 
দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায় ; অষ্টমী--চ’ক্ষের 
পলকে কালের কোলে ঢলিয়া পড়ে, নবমী 
বিদায়ী নিংশ্বাসে কীপিয়া উঠে; ষষ্ঠী আলোক- 
পুলকের উদ্বোধন-_“আগমনীর” আকাঙ্কামন্্ী 
সাহানায়, বেহাগের বিরহ ঢাবিয়া মুহূর্তেই 
নিম্পন্দ হয়; থাকে কেবল-_বেদনা-বিদ্ধ - 
_“বিজয়াদশমী” আমাদের উৎসব ছুদ্দিনের জন্তু, 


২ 
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আমাদের দুঃখ দৈন্তের মধ্যে জাগিয়া থাঁকে-.. 
কেবল সেই শুত্রবসনা উদাসিনী “বিজয়া 
দশমী 1১, 

মা আসিয়াছিলেন__তিনটা দিনের জন্ত ৷. 
মা আসিয়াছিলেন- সন্তানকে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা: 
দিতে। সে শিক্ষা বুঝিয়াছ কি ভাই ? অঙ্গি- 
পাশ-মেখলা রত্বোজ্ছল-কিরীটিনী আনন্দময়ী 
মা_ সাক্ষাৎ “দেব শক্তি,” পাশব বলের প্রাতি- 
ক্কতি পশুরাজ সিংহের পৃষ্টদেশে_মা'র পুর্ণ 
স্কুরণ রাতুল চরণ! কাম ক্রোধাদি পপ্ত 
শক্তিকে ষংযম বলে পদ-দলিত করিতে 
পারিলে,তোমার হৃদ্‌-ক্মনে দেবশক্কি 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। মে মহাশক্তি তোমারই 
্বাস্থ্যরূপে--তোমায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 


জ্যোতিৰ্ম্ময় করিয়া তুলিবে।  জগজ্জননীর 
ইহাই ত শিক্ষা! ক 
মা'র দক্ষিণে রাজনাঁজেশ্বরী লক্ষ্মী, 









| 
| 


J ইনার ছা হত 


আয়র্ধেদ_অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। [য় বৰ্ষ, ৩য় সংখ্য 


১৯৮ সাহা রুশ 








কি বুঝিলে তাই? শুধু শক্তিতে কাঁজ হয় না। 


বিদ্যা থাকা চাই । শক্তি, ধন ও বিদ্যা এই 


| তিনট থাকিলেই জগতে কাৰ্য্য সিদ্ধি হয়। 
তাই মার সঙ্গে--সিদ্ধিদাতা গণ-নায়ক। কিন্তু 
তুমি ক্ষীণ-পুণ্য দীনবুদ্ধি মর্ত্যের মানব__যদি 


[ae ধন ও বিদ্যার গর্কে_উচ্ছঙ্খল হও_ 
তোমার শাসনের জন্য পুঙ্খিতশর দেবসেনাপতি 
 কা্তিকের। - তোমার দেশ-__খাষির দেশ,_ 


৷ শান্তির নিকুঞ্জবন, এখানে রক্তমাংসের ছুনিবার 
_ ক্ষুধা-ভোগের ইন্ধনে জ্বলিয়া উঠে না। এখানে 
| লালসার তাড়নায় শবদম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ 


ব্যাকুল হইয়া ছোটে না, এখানে অসং্যমের 
দীপ্ত আকাক্ষায় খাদ্ধ খাদকে বিরোধ ফোটে 
না। এখানে ভগবতীর চরণ প্রান্তে, মুষিক, 


সর্প, ময়ূর একসঙ্গে বিহার করে। হায়রে! 


মাতৃদত্ত এমন শিক্ষাও আমরা বুঝিতে পারি 


_ না! মার বিশ্বব্যাপিনী বিরাট প্রতিমা 
আমরা ত চাহিয়া দেখি না! আমরা শুধু দেখি 


চিপ্রয়ীর মৃন্ময়ী ঠাট, শুনি অর্থশূন্ত অসার 
মন্ত্র পাঠ । 

তোমার সকল শাস্ত্রের একমাত্র কেন্দ্র 
“আয়ুর্ব্বেদ””__তোমার শূন্য “চণ্ভী-মণ্ডপণ”,_ 
তোমার মুহূর্তের প্রমাদ-উৎসব ব্যসনের ক্ষণিক 
লোভে-_তোমার স্থাস্থা সমুজ্জল, - “শক্তির” 


“ প্রতিষ্ঠাকে বিস্থৃতির জলে বিসঙ্জন দিয়াছে। 
তোমার সকল পরশ্বর্য্য সকল সুখ_স্বপ্নেরই 
: মত শেষ হইয়া গিয়াছে! তোমার বুকের 
| ভিতর “বিজয়া” আসিয়াছে । তবে, বিজয়ায় 


ব্যথা পাও কেন? বিজয়ার দীর্ঘশ্বাসে__ 
মিলনের আনন্দ ভুলিয়া যাও কেন? কে বলে 
তোমার বিজয়া! দশমী বিষাদময়ী? তুমি হিন্দু 


রঃ সন্তান, িবংপধর,--“বিজয়া দশমী” তোমার 


চকচক" 


7, 








মহাপর্বব, তোমার মিলনের পর্ব, সিদ্ধির পর্ব, 
আনন্দের পর্ব । বিজয়া তোমার নবজীবনের 
আরম্ভ, সাধনার ,নব সুচন!; বিজয়ার পবিত্র 
স্বৃতি বুকে করিয়া আঙ্জ তোমায় অগ্রসর হইতে 
হইবে। আজ তোমায় সকল জীর্ণতা পরিত্যাগ 
করিয়া পুরাতন হিংসা দ্বেষ ভুলিতে হইবে। 
দিদ্ধির হর্ষ-ধারার মনের মালিন্ত মুছিরা ফেলিয়া, 
শাস্তিল গ্রহণ করিতে হইবে। আজ তুমি 
_বাধা বিদ্লহীন,_চাপলা-বঞ্জিত সাধক ; 
তোমার বোধনের উল্লাস থামিয়া গিয়াছে, 
আরত্রিকের বা্-ভাগ নীরব হইয়াছে, সপ্তমীর 
স্বপ্ন টুটিয়াছে, অষ্টমীর জ্যোতির্শরী . দীপমালা 
নিবিয়াছে, নবমীর উৎসবানন্দ অতীতে 
মিশিরাছে ;-_আজ তোমার সম্মুখে _ মাধুর্য্যমন়ী 
“বিজগ্া”। দালানে মা'র প্রতিমা নাই, উৎসবে 
কোলাহল নাই,_-“বিসর্জন আসিয়া আজ 
হর্ষ প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে ।” আজ আর 
তোমার কিছু নাই, কিন্তু আজ যাহা তুমি লাভ 
করিয়াছ, তাহা অতি অপূর্বব; সে জিনিষ 
সপ্তমী অষ্টমী নবমীর উৎসব-কোলাহলের মধ্যে 
তুমি ত খুজিয়া পাও নাই। 

“নব পত্রিকা”__তোমার পল্লী-প্রীতির 
শেষ স্মৃতি, ছ্র্গাপ্রতিমা তোমার স্বাস্থ্যরূপা 
মহাশক্তি। আজ তোমার মণ্ডপ শূন্য, কিন্ত 
তোমার নাই কি? আকাশে এখনও সেই 
কৌতুকতরল জ্যোৎস্নালোক, বাতাসে 
বিকশিত পদ্মের মৃদু সুরভি, জলে-_কামনার 
বীচিচাঞ্চল্য, স্থলে সুপক্ক শস্তের স্বর্ণ সঞ্চয়। 
তোমার কিসের অভাব? আজ তোমার 
“বিজয়া দশমী,”_শূন্ত মণ্ডপে দীড়াইয়া, শক্ত- 
মিত্রকে- আলিঙ্গন করিয়া, আজ তোমাকে 
বিজয়ার মহামন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, =-' 

পুনরাগমনায় চ- 
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হে আমার আয়ুর্বেদ ! হে আমার স্বাস্থা- | খ্বধিপরিষদের অক্লান্ত সাধনায়--তুমি' ক. 


রূপা মহাশক্তি} হে আমার “আমিত্বের 
অধ্যায়! স্বাবলম্বনের বিকাশ ! তুমি আবার 
আসিও। আমি তোমায় বুঝি আর না বুঝি, 
তোমার সেবা করি আর না করি তুমি আবার 


আসিও। যে মুপ্তিতে__সরম্বতী দৃষদ্ধতীর কূলে 


হইতে মর্ড্যে নামিয়াছিলে,_-আবার তুমি মেই 
মৃত্তিতে প্রকট হইও। আমরা তোলার পক 
করিব-_ 
“য ওরধীযু যো বনম্পতিযু 
তন্মৈ দেবায় নমো নমঃ ৷” 


নাগার্জঞুন। 


ভারতীয় চিকিৎসা-ক্ষেত্রে-_“নাগার্জুনের” 
নাম সুবিদিত, তাঁহার জীবন-কাহিনী তাদৃশ 
সুপরিচিত নহে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি 
সংক্ষেপে নাগাজ্জুনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিব। 

পনিবন্ধ-সংগ্রহ” নামক টাকা-কার ডল্লনা- 
চাৰ্য্যের মুখেই আমরা নাগার্জনের নাম প্রথম 
শুনিতে পাই। “প্রতিসংস্কর্তাপি ইহ নাগাজ্জুন 
এব”-_অর্থাৎ নাগাঙ্জুন সু শ্রুত সংহিতার প্রতি- 
সংস্কার করিয়াছিলেন। আরৃর্বেদ-তন্ত্কর্তা 
বাগ্ভটও নাগাঞ্জুনের নামোল্লেখ করিয়াছেন । 
চক্ৰপাণি দত্তের “চক্র-দত্ত” নামক প্রসিদ্ধ 
সংগ্রহ পুস্তকে “নাগাঙ্জুনাঞ্জন এবং “নাগার্জুন 
যোগ” নামক দুইটা উষধ উদ্ধত হইয়াছে। 
&ঁ ছুইটী ওষধ নাকি__পাটলীপুত্র নগরে 
স্তম্ভে নাগাঞ্জুন স্বয়ং উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। 

“কক্ষপুট” নামক একখানি চিকিৎসাগ্রস্থ 
-_নাগাজ্জুন কর্তৃক বিরচিত বলিয়া বিখ্যাত। 
নাগাজ্জুন যেখানে যাইতেন, গ্রন্থখানি সঙ্গে লই- 
তেন। কক্ষপুটে ধারণ করিতেন বলিয়াই “কক্ষ- 
পুট” নামে উক্ত গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। 

অত এব দেখা যাইতেছে - নাগাজ্জুন এক- 
জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে 
তাহার অসাধারণ অধিকার ছিল 
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এক্ষণে দেখা যাউক নাগার্জ্জন কোন্‌ 
শতাদ্বির লোক? কাশ্মীরের ইতিহাস “রাজ: 
তরঙ্গিনী” একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। এই রাজ - 
তরঙ্গিনীর মতে-কাশ্মীর দেশ নাগ'জ্জুনের জন্ম: : 
ভূমি। যথা__ ৃ্‌ 
“ততঃ ভগবতঃ শাক্যসিংহন্ত পুর-ঙ্গিবৃতেঃ ॥ 
অস্মিন সহলোক ধাতৌ সাং বর্ষশতং হাগাৎ 
বোধিসবৃশ্চ দেশেহস্মিন্‌ একভূমীশ্বরোইভবৎ। 
স তু নাগাজ্জুনঃ শ্রীমান্‌ ষড়র্থ বনসংশ্রয়ী 0৮... 

ভগবান বুদ্ধদেবের পরি নির্ববাণের দেড়শত * 
বৎসরের পর, কাশ্মীর দেশে নাগার্জুন প্রাছ্তুত | 
হইয়াছিলেন। | 

প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় গ্রন্থ “জান__পাঁল__র্-- ; 
গুঁই” প্রামাণিক বলিয়া বিখ্যাত । এই গ্রন্থে. 
একটা প্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। 

দে-_-সিন্‌ শেগ-প-ঙ-দেস্_নেম্‌ 

লো-~নি-যি-গুয লোন্-_প ন। 

গে__লোঙ-_লুধিস্‌ দোঁ_বোদ্‌ জুঙ .. 

তন্_প-ল-দদ্‌ চিও কন্‌॥ 

ইহার অর্থ বুদ্ধদেব ইহ জগৎ হইতে যা. 
প্রস্থান করিবার চারিশত বৎসর পরে ভিক্ষু-- 
নাগাঙ্ছুন জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের : 
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চুন রাজার মত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, 
ক ধর্মের উপর বৌদ্ধ-প্রভাব সংস্থাপন 
' করিয়াছিলেন, পর্যটকের ব্রতগ্রহণ- করিয়া 
| এর তরতের গৌরব প্রচার করিয়া- 
॥ কত দেশের কত পণ্ডিত তাহার 
টেপা বকর করিযাছিল। কত রদ্- 
টা রাজমন্তক তাঁহার পদতলে বিলুষ্টিত 
লি তাহার কর ম্পর্শে- কত. জীর্ণ 
দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল, কত অনাথ 
আট ভুলিয়াছিল, কত তাপিত 
»স্থুষিত ব্যথিত হৃদয়ের আকুল বেদনা জন্মের 
{ সত ঘুচিয়া গিয়াছিল। 
* কিন্তু এমন যে নামজাদা নরনারায়ণ নিত্য- 
-কীত্তি নির্ধেদ মুক্ত নাগার্জ্জুন--এদেশে 
 গ্ীহার পবিত্র জীবনের ধারাবাহিক কোনও 
| ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিরাজ 
| অহাশয়েরা তাঁহার কোনও খবর রাখেন না। 
নাগার্চ্জুনের জীবন কাহিনী জানিতে হইলে, 
Ee তিব্বত চীন বা জাপানে গিয়া 
থাকার মনীবিব্দের শরণাগত হইতে হয়! 
| ইহার চেয়ে বিস্ময়-কর ব্যাপার আর আছে কি? 
চু পণ গার একজন প্রবল 
নরপতি ছিলেন--তীহার নাম “ভোজ 
1৮. ইনি অত্যন্ত. “বৌদ্ধ বিদ্ধেৰী” এবং 
{ চণ্ড-স্বভার শাসন কর্তা ছিলেন। চিকিৎসক 
[দয নর আরবীতে 
আহত হন। প্রথমে_ নাগার্জুনের চিকিৎসা 
[শলে--€ভাজভদ্ের শ্রদ্ধা জন্মিলে, নাগা্জ্ছুন 

















১১ 


নি... 
এতদূর প্রভাব বিস্তৃত হইন্লাছিল- যে অনেকে 


 নাগার্জুনকেই €ক্ৃত রাজা বলিয়া জানিত.। 


ক্রমাগত ৭ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া, নাগার্চ্জুন | 
ভোজতদ্রকে বৌদ্ধধর্থে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 

নাগাঞ্জুন__বৌদ্ধাচাধ্য. শরহের শিষ্য 
ছিলেন। নালন্দের বিশ্ববিগ্ভালয়ে নাগাক্ছুন 
বিগ্যাশিক্ষা করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া _ 
পরোপকার-বৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া তিনি 
আমুর্বে শাস্ত্র ও পাঠ করিয়াছিলেন: তাঁহার 
প্রতিভা-বলে-_-আঘুর্কেদের যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল। তিনি রাসায়নী বিদায় বহু 
রহস্তই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।" এই জন্য 
“্রসরত্ব সমুচ্চয়”” নামক রসগ্রন্থের রচয়িতা 
নাগাঙ্জুনের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া- 
ছেন। 
অভিধানে নাগাজ্জুনের অনেকগুলি নাম দেখিতে 
পাওয়া যায় যথা; 

নাগাঞ্জুনঃ জুরানন্দো 
নাগবোধির্শোধনঃ | 
খণ্ড কাপালিকো ব্ৰহ্মা 
গোবিন্দো লপকো হরিঃ॥ 

তিব্তীয় গ্রন্থে * নাগার্জুন সম্বন্ধে অনেক 
কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু__নাগাক্ছুনের . 
ঠিক আবির্ভাব কাল স্থির করা দুরূহ ব্যাপার। 
এখন কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাহেন_- 
সুশ্ৰুত সংহিতা খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ 
শতান্িতে রচিত হইয়াছিল। নাগার্জন এই 
সুক্রুতের প্রতি সংস্কার এবং উত্তর. তন্ত্র রচনা 
করেন ।.আবার কেহ কেহ বলেন--নাগার্জ্জ,ন- 
খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান 


ছিলেন। পদ পরি গং 
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০ হইতে জানা যায়_ পঞ্চম :, ১ নাগাক্ছুন কক্ষপুট ৷ ২। 
শতাব্দির মধ্যেই সুশ্রত একখানি অতি প্রাচীন প্রতি সংস্কার ও উত্তর তন্ত্র। ৩। প্রজ্ঞা 
গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। 'মিতা টীকা । ৪। দ্বাদশ নিকায় শাস্ত্র । 

“বাগ্ভট রচিত গ্রন্থে নাগার্জ,নের উল্লেখ ধৰ্ম্ম সংগ্রহ । ৬। প্রস্ঞাদণ্ড । ৭। প্রত্ 
গার্ড বাং সাগাগজ বস্‌ ৮। মাধ্যমিক স্ুত্র। 
ভটের পূর্ববর্তী । বাগ্ভট তৃতীয় বা চতুর্থ | শেষোক্ত মাধামিক সৃত্রের 
শতাব্দির লোক--ইহাই অনেকের অঙ্নমান। | নাগার্চ্ছুনকে প্রণিপাত করিয়াছেন 


নাগাক্জুন ইহার বহু পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। নাগাঙ্ছুনায় প্রণিপত্য তশ্মৈ 
রসায়ন শাস্ত্রের তির্যাগ্পাতন-প্রণালী_ তৎ কারিকাণাং বিবৃতিং করিয্যে। - 
নাগার্ছুন কর্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ! চন্্রকীন্তি রচিত মাধ্যমিক বৃত্তি 1. 


ডঃ 


-তির্ধাগ্‌ পাতনের ইংরাজী নাম --Distillation. সংস্কৃত ভাষার রচিত নাগার্চ্ছুনের যে জীরন 
নাগাৰ্জুন বৌদ্ধধন্্ীলবন্থী হইলেও তীহার- | চরিত কীট-দষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহার 
আমলে এদেশে উন্নত প্রণালীর অস্ত্র চিকিৎসা | অনুবাদ এই প্রবন্ধ লেখক কর্তৃক আরম্ভ: 
'ও সম্মোহিনী ( 4॥০৪৷ei০) বিদ্যার প্রভূত হয়ছে এই আবেদ বিরতি খা 
প্রচলন ছিল। তিনি “আরোগ্য শালা” | নাগাঙ্জুনের অনেক কথা জানিতে পারিবেন). 

(Hospital) ও পভেষজাগার+” (Dispensary) তত্ত্বে নাগার্জ,নকে “মুনি” নামে অভিহিত. 
স্থাপন করিয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের অশেষ কল্যাণ করা হইয়াছে। শৈবসিদ্ধান্ততস্তে বাধক রোগে 
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সাধন করিয়াছেন । একটা যোগ দেখিতে পাওয়া 'যার। ; 
খৃষ্টীয় ৭ম শতান্দিতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক | সেই যোগটা নাগার্জ,ন-পরিকম্সিত। অন্তকার 


হিয়াংসাং তীয় ভ্রমণ বৃত্তাস্তে লিখিয়াছেন - নিলিখিত হকে তাহা স্বীকার করিয়াছেন = 
প্যে চারিটী সুর্য্যের উদয়ে সমস্ত জগৎ | যথা শিব পার্বতী সংবাদে শিব বলিতেছেন -- 1 
আলোকিত হইয়াছে-_-“নাগাঞ্জুন” তাহাদের “ইত্যুচে রুচিরালাপে ! নাগার্জ.নোসুনিঃ 
একটা ।% চীন ভাষায় নাগার্জ,নের একখানি স্বয়ং” 
জীবন চরিত রচিত হইয়াছিল। একজন ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়_ তান্ত্রিক 
জাপানী পণ্ডিত বলেন জীবন চরিত, সংস্কৃত | যুগেও বৌদ্ধ নাগার্জুনের প্রভাব অক্ষু্জ ছিল । 
ভাষায় রচিত নাগাঙ্জুন কাহিনীর অনুবাদ । | শাবর-তন্ত্ে ঘাদশ শিবের মধো নাগার্জুনের 
খৃঃ ৪৪০ অবে বহু ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত কুমার- | নামও উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন-কেছ কের এ রণ 
জীব গ্রন্থ চীন ভাবায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। | বলেন - নাগার্জ্জ,ন ছুইজন ছিলেন, একজন . 
. শতক-শান্ প্রণেতা আধ্ধ্যদেব নাগাচ্ছুনের | বৌদ্ধ নাগাঞ্জন, অপর নাগার্জুন সিদ্ধ 
'অতিপ্রিয় ছাত্র ছিলেন।  : নাগার্জ,ন নামে তন্ত্রশাস্বে বিখ্যাত | ' 

- ''নাগাৰ্জ্জ্‌ন বহু গ্ৰন্থই রচনা করিয়াছিলেন। |  বারাস্তরে আমরা ইহার মীমাংসা | 
পিক পক সা মূ চেষ্টা করিব) : ০: 
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“রাজা অশোকের ক’টা ছিল হাতী, 
|__ টোডর মল্লের ক’ছেলে, ক’ নাতি? 
. যুধিষ্ঠিরের বাবা কোন্‌ জাতি? 
এ সব করিয়া বাহির, 
bh ক’রেছি বিদ্যা জাহির !” 

কবি -এ সকল কথা কৌতুক করিয়াই 
[ লিখিয়াছেন ; আমরা কিন্ত পদে পদে তাহার 
| অমর বাকোর সার্থকতা অনুভব করিতেছি। 
: দেশে যেন একটা আবিষ্কারের যুগ আসিয়াছে। 
| নিত্য নিত্য নৃতন নৃতন প্রত্বতস্ব বাহির করিয়া 
| সকলেই বাহাদুরী দেখাইতে চাহেন। কেহ 
. হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম আচার ব্যবহার রীতি- নীতির 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করিতেছেন, কেহ 
॥ বিক্রমপুরের বল্লাললেনকে বর্দমানে ভূমিষ্ঠ 
| হতে দেখিতেছেন,__কেহুবা' রাম রাবণের 
্রাক্তিত্ব ভুলিয়া রামায়ণকে কৃৃষিকর্ম্ম বলিয়া 
বক্তৃতা দিতেছেন ; কালিদাসকে বাঙ্গালী 
: করিয়া তুলিতে পারিলে, রামপ্রসাদের জাতি 
-মারিলে,- আত্ম গৌরব খ্যাপনের সুবিধা হয়। 
৷ স্বাহারা এরূপ কার্ধা করেন, তাহাদের উদ্দেশ্য 
৷ আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কিন্ত 
_ যাহারা এ দেশের যুগযুগান্তরের আপনার ধনকে 
- নিজের ক্ষুদ্র অন্মানের সাহাযোই অপরিচিত 
[ ও পর করিয়া দিতে চাহেন--তাঁহাদের মহৎ 
Eb উদ্দেশ্য তো. আমার মোটা বুদ্ধিতে বুঝিতে 
₹ পারি না। তাই, “ভারতবর্ষে পূর্বে চিনি 
- ছিল না””_নামজাদা লোকের মুখে এরূপ কথা 
. শুনিলে আমরা বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া পড়ি । 
আসল কথাটা হইতেছে এই--একখানা 
৷ বড় কাগজে একজন বড় লেখক. লিখিয়াছেন 
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যা তালতলা নকলা তস্য বদ 
শর্করা-তত্। 
এ 


| _ভারতবাসীর! পূর্বে চিনি: প্রস্তুত করিতে 
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জানিত না, ভারতে চিনি ছিল নী; চিনি চীন 
দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে-_সেইজন্য ইহার 
নাম “চিনি” । সেইরূপ মিসর দেশ হইতে 
ভারতে যে মিষ্ট দ্রব্য আসিয়াছে তাহার নাম 
“মিত্র” | 19 
চিনি ও মিছরীর বাৎ্পত্তিবাদ এইরূপ। 


-অতএব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে _ আমাদের 


পূর্ব পুরুষগণ চিনি কিন্বা মিছরী প্রস্তুত করিতে 
জানিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়__খাষি: 
যুগে এ দেশে চিনি ও মিছরীর অত্যান্ত ব্যবহার 
ছিল। ভারতের আমুর্কেদে চিনি মিছরীর 
গুণ বণিত হইয়াছে । সে কালের বৈষ্ভগণ - 
কথায় কথায় “সিতা” ও “শর্করার” ব্যবস্থা 
করিতেন। “পিতোপল+” ও মংস্ত্ডিকা” 
তাহাদের আদরের জিনিষ ছিল। আমাদের 
বিশ্বাস সেই সুদুর অতীতের আচার্য্য যুগে _ 
ভিন্ন দেশজাত, কোনও পদার্থই আয়র্কেদে 
গৃহীত হয় নাই। চিনি ও মিছরী যখন বহু 
ওষধের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসি- 
তেছে, তখন নিশ্চয়ই খধিগণ চিনি ও মিছরী 
প্রস্তুত করিতে পারিতেন। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমি “চিনির” গুণ কিছু 
সবিস্তারে প্রকাশ করিব। আমাদের খাস্য 
দ্রব্যের ভিতর এমন অল্প জিনিসই আছে, যাহা 
উপকারিতায় চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 
পারে। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় চিনির শক্তি 
বড় বেশী। মানব জাতির জীবন ধারণে 
চিনি একটা অনুকূল সহচর। Dn 
খাদ্যের শ্রেষ্ঠ । ক 
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চিনির সংস্কৃত রা আঙ্া “শর্করা 1” 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে চিনির 
আদর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্কো মধু হইতে 
শর্করা প্রস্তুত হইত তাহার নাম ছিল-__মধু- 
নিকতা অর্থাৎ মধু জাত বালুকা'। চিনি বালির 
মতই ঝরঝরে জিনিষ, তাই মধুক্জাত চিনির 
“মধু সিকতা” নাম সঙ্গত ও স্বাভাবিক । 

ইহার পর, ইক্ষরস হইতে চিনি প্রস্তুত 
প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু কোন্‌ 
রাসায়নিক ইহা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
এখন তাহা বলিতে পারা যায় না। 

+ ইতিহাস পড়িলে জানা যায় মহাবীর 
আলেকজাগ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন, তখন তাহার সর্ধ প্রধান সেনাপতি 
পনিয়ার্কাস”-_ভারতবর্ষ হইতে গ্রীক দেশে ইক্ষু- 
বৃক্ষ লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই 
যুরোপের কৃষিক্ষেত্রে--মধুর রসের অবতার 
ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হয়। 

এক্ষণে _-ইক্ষু ভিন্ন, খঙ্জুর তাল ও নারি- 
কেল বৃক্ষের রস এবং বিটপালম্‌ প্রভৃতি কন্দ 
হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে । 


ম্যাকগ্রাফক, নামক একজন জাম্মান্‌ 


বৈজ্ঞানিক ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিটপালম্‌ হইতে 
প্রথম চিনি বাহির করেন। নেপোলিয়নের 
আমলে ফ্বান্স দেশে বিট, চিনির অত্যন্ত 
আদর বাড়িতে থাকে । -এখন--বিটের চিনি 
সর্বত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে। এখন ওঁষধের 
অনুপান স্বরূপ চিনির আবশ্যক হইলে কবিরাজ 
মহাশয়কে “ইক্ষু চিনি” এইরূপ নির্দেশ করিয়া 
দিতে: হয়।. এদিকে খীটা ইক্ষুজাত চিনি 
খুজিয়া বাহির করা-_ এক্ষণে বড় সহজ সাধ্য 
ব্যাপার মনে হয় না। 









য়াছে চিনি কার্বন, হাইড্রোজেন্‌ ও 
-এই তিন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে উতৰ 
পর্ন । চিনি ভক্ষণ করিবামা ॥-_উহা আমাদের 
| 
রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহার পর মৃছ- 
ভাবে দগ্ধ হইয়া, কার্ক্দণিক এসিড, বাম্পু ও.. 
জলে পরিণত হয়। এই দগ্ধ হইবার সময়েই, 
চিনি কর্তৃক যে তাপের উদ্ভব হইয়া বাক 
সেই তাপের কিয়দংশই শরীরের শক্তিতে ৷ 
পরিণত হয়। সুতরাং শর্করাজাত তাপ হইতে : 
আমাদের শারীরিক তাপ সংরক্ষিত হইয়া 
থাকে। সেই তাপজাত শক্তির সাহাঁযোই 
আমরা কর্মক্ষেত্রে সকলই কাৰ্য্যই করিতে 
পারি।' ] 
ভক্ষিত চিনি পাকস্থালীতে উপস্থিত হইলে, I 
তাহার কিয়দংশ পাকস্থালীর রসের সঙ্গে মিলিয়া - 7 
Grape Sugara রূপান্তরিত হয়, তাহার পর 
অন্ধের মধ্যে উপস্থিত হইলে, অনস্থিত রসের 
সহিত মিলিত হইয়া অবশিষ্ঠাং শও Grape 
5॥৪৭৮এ পরিণত হয়। প্র গ্রেপ সুগার 
রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তবাহিনী শিরার 
সাহায্য যকৃত নামক যন্ত্রে গমন করিয়া] 01 
০০৫০এর রূপ ধরিয়া, ষক্কতের মধ্যেই বাস.. 
করে। আবশ্যক হইলে এই গ্লাইকে]জেন : 
শারীরিক তাপও শক্তির সাহায্য করিয়া থাকে। 
সংক্ষেপে ইহাই চিনির উপকারিতা । এ 
চিনির বিশেষ গুগ। ০ 
১। অতি সহজে পরিপাক হয়। ২। শারীর-.. 
মধ্যে অভি সন্বর শোষিত হয়। ৩। তাপ. 
শক্তি, বৃদ্ধি করিয়া শরীরের পোষণ করিয়া 
থাকে৷ চিনির আরও গুণ -:. 533. 


“1 





তরাং মার যন্গুণিকে অকারণে অধিক 
রিশ্রম করিতে হয় না। 

আক আমরা ডাল ভাত--ফল মূল 
ভক্ষণ করি, সে সকল জিনিষের 
টুকু হজম হয় না, তাহার অপরিপাচ্য 
মলমৃত্রের সহিত শরীর হইতে বাহির 
I> চিনি খাইলে, চিনির সমস্ত অংশই 
হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থিতি করে। 
৭ 
















চা রি 
] উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই মেদ দেহের 
| সঞ্চিত থাকিয়া আবশ্যক মত তাপ ও 
উৎপাদন করে। একজন বিচক্ষণ 
ত্য বৈজ্ঞানিক চিনির গুণ পরীক্ষা করিয়া 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ;_ 
(ক) চিনি খাইলে মাংস পেশীর ক্ষমতা 
| (খ) শরীর যন্ত্রের অযথাক্ষয় 
বত হয়া (গ) মুখরোচক বলিয়া 
"পরিপাক হয়। (ঘ) চিনি--বহুদিন 
[ত খাকে। (৬) চিনি মিশ্রিত খাস্য 
| নষ্ট হয় না। 

চিনির ' এই সকল গুণের একে একে 
দেওয়া'যাইতেছে। 


প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় : 





তাহারা দাড় টানিতে ক্লান্তি বোধ করে না। 
ইংরাজ জাতি খুব চিনি খায়, তাই তাহারা 
উদ্ভম শীলতার আদর্শ । * : ২. 

(খ).. গুরুতর পরিশ্রমে মাংস পেশীর, 
দৌর্কল্য জন্মে । চিনি খাইবামাত্র সে দৌর্ধল্য 
তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যুরোপের বিখ্যাত ভ্রমণ 
কারিগণ-_চিনির ডেলা মুখে করিয়া চুষিতে 
চুষিতে দীর্ঘ পথ এবং উচ্চ পর্বত অতিক্রম 
করিতে কোনও কষ্ট বোধ করেন না। 

(গ) শিশুরা চিনি খাইতে ভাল বাসে, 
_ এই জন্ত শিশুর পাকস্থালীতে শীঘ্রই খাগ্যাদি 
পরিপাক হইয়া থাকে। মুহনুছঃ তাহাদের 
ক্ষুধারও উদ্রেক হয়। ২ 

(ঘ) মিছরী, বাতাসা, ওলা প্রভ্তৃতি 
জিনিষ _চিনিরই রপান্তর। এসব দ্রব্য 


অনেক দিন পর্যন্ত নষ্ট হয় না। ২ 


-:(উ) মোরব্বা, জেলী, জ্যাম প্রভৃতি: 
খাগ্থ গুলিতে অতিরিক্ত চিনি মিশ্রিত থাকায় : 
নষ্ট হয় না। দিল্লীর, হালুয়ামান্‌ . নামক 
উপাদেয় মিষ্টান্ন, ৩ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার যোগ্য : 
থাকে। তাহার স্বাদ গন্ধ সমস্তই 2১০ 
প্রস্তুতের মত মনে হয়। ঃ 


প্রাচ্যমতে চিনির গুণ । 
আর্থ খযিগণ চিনির অনেক গুণ জানি-. 
তেন।  “আযুর্কোদ শাস্ত্রে” ইহার উহ: 


ঠা 
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১8, নি ক্ষয় নিবারক। বঙ্গা রোগী ও জীর্ণজর 
রোগীকে চিনি থাওয়াইলে,__তাহাদের শরীরের 

. ক্ষয় নিবারিত হইয়া ওজন বৃদ্ধি হয়। এইজন্য 
“তালীশাদি  চুর্ণ”-“সিতোপলাদি-চূর্ণ”-“সম- 
শর্করচূর্ণ”:  “ভাীগুড়” “চান প্রাশ” 
পবাদাবলেহ”-“কুম্মাওখণ”-প্রদ্থৃতি ক্ষয়রোগ- 

' নাশক ওঁষধ গুলির _চিনি নন প্রধান 
উপাদান। 

চিনি_রক্তরোধক। . কোনও স্থান 
কাটি! গেলে, চিনির প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ 
রক্ত বন্ধ ভয়। চিনির নম্ত গ্রহণ করিলে _ 
নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব বন্ধ হয়। চিনির 
পানকপানে-_মুখ দিয়া রক্ত. উঠা রোগ 
প্রশমিত হয় । 

এ ESET 
বিশেষ উপকারী পথ্য । এইরূপ. অবস্থায় 
ডাক্তারগণ .মণ্ট ব্যবস্থা করেন। মণ্ট এর 
উপাদান যব-শর্করা। মণ্টের কাজ চিনিতেই 
চলিতে পারে অধিকস্ত - চিনি মণ্টের চেয়ে 
সন্তা। ; ট 

চিনি ভক্ষণে প্ররুপিত বাযু ও পিত্ত 

.. প্রশমিত হইয়া থাকে । 

২5 চিনি-শরীরের সপ্ত ধাতু বন্ধক, অতএব 
শিশুদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি খাইতে দেওয়া 
উচিত। চিনির দ্বারা শারীরিক তাপ বৃদ্ধি 
হয়, বৃদ্ধ বয়সে শারীর তাপ স্বভাবতঃই কমিয়া 
যায়: বলিয়া, বৃদ্ধাদের পক্ষে -চিনি একটা 

_ অনাতক্ট খান্ত । হিন্শাস্্ে য়ে -বৃদ্ধাবস্থায 
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» চিনির দোষ । - 


Bi Ke e+; 
পাঠকগণের কাছে প্রকাশ করিব। $ 

চিনি-্বেম্সাকারক | সুতরাং নূতন! 
সর্দি কাসিতে চিনি খাওয়া উচিত 
নিতান্ত খাওয়া আবশ্যক হইলে--গরম করিয়া 
অথবা কোনও কটু পদাৰ্থ (বাব) ) মিশাইয়া- 
খাইতে হয়। মিছরী মরিচ সিদ্ধ গরম | 
পানে সর্দি কমে। 

চিনি মেদ বন্ধক। সুতরাং বহার! 
স্থলকার, তাহারা চিনি. খাইবেন না।' 
দিন চিনি বা চিনিঘটিত খাগ্ভ পরি; 
করিলে, মোটা মান্গুবের বিশাল ভুড়ি কিয়া 
যায়। স্থলব্যক্তির দেহে যদি বাত রোগের ৷ 
আবিৰ্ভাব হইয়! থাকে,__তিনি চিনিকে বিষের 
মত পরিত্যাগ করিবেন। # er 
না, তাহারা যদি চিনি খান, তাহা হইলে নে 
চিনি শর্করা হইয়া সম্পূর্ণ দগ্ধ হইতে পারেনা; ৷ 
মৃত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়, মৃত্রের সহিত: 
চিনি নির্গত হইলে সেই রোগকে মৃত্রশর্করা বা. 
“গ্লাইকোহুরিয়া” বলে। রোগে চিনি, 
ভক্ষণ পরিত্যাগ না করিলে_রোগ শীঘ্রই 
সাংঘাতিক ডায়েবিটনে পরিণত হইতে 
পারে। ডায়েবিটিসে চিনি. ও চিনি-উৎপাঁদক- 


ক AX 





রা নও সাদী / 
হারা অধিক চিনি বা চিনি জাতীয় খান্ত 
. করেন,__তাহারা রীতিমত পরিশ্রম 
লে, চিনির উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন । 
ন খাওয়া খুব ভাল, কিন্তু চিনির অল্প 


চিনির অপবাবহারই ঘটিয়া থাকে । 
রঃ উপবাসের পর-_ প্রথমেই চিনির পানা 
[খাওয়া ভাল। ইহাতে পিত্ত প্ৰকৃতিস্থ হয়, মুখ- 
কী ডিক পৰা ্রারক্। 
* ঈষদুষণ ছুগ্ধের সহিত চিনি ভক্ষণ করিলে _ 
Enron বলবৃদ্ধি ও শরীরে রক্তজ্রোতের 
| বেগ বৃদ্ধি হয়। 
es স্বতের সহিত চিনি খাইলে শুরু বৃদ্ধি হইয়া 
| ঘাকে। নবনীতের সহিত চিনি ভক্ষণে নার্ভের 
বল বাড়ে স্মরণ শক্তি প্রথর হয় 
1: -দধির সহিত চিনী খাইলে .কানও উপকার 
Ei চারেক খা লেছনের কণ বট হয় 
যার বাঙ্গালী বাবুদের মুখে কিন্তু চিনি পাতা 
"দধি ভিন রোচে না। দধির সহিত চিনি 
 চিনির/অপব্বহার মার। 
২. স্বাহাদের দেহে রক্তের বিকৃতি [ খোস্‌ 
. পাচড়া, কণড ক্ষত, কুষ্ঠ প্রভৃতি ] আছে. 
হারা জোলাপ লইয়াছেন, যাহাদের অস্ত্রে 
কমি সঞ্চিত, আছে, যাহারা প্রায়ই যকৃতের 
| পীড়া আক্রান্ত হন -াহারা চিনি খাইবেন 


৮ 


স্কেয়াৰ 


যন নখ 


এক ক সীইক্ষুগুড় লইয়া কলসীর তল- 
সিল 
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“ওঁ গুড়ের সমস্ত তরলাংশ ( মাত.) ঝারিয়া 
পড়িবে। তাহার পর কলদীর দারগুড় বাহির. 
করিয়া _বুড়ীতে  কিন্বা ডাগায় রাখিয়া 
তাহার উপর - জলজাত শৈবাল চাপা দিবেন। 
এইভাবে একদিন একরাত্রি থাকিলে, শৈবাল 
তুলিয়া দেখিবেন-- উপরের গুড় বেশ শুভ্রবর্ণ 
হইয়াছে। উহাই চিনি। যতটা গুড় শুত্রবর্ণ 
হইয়াছে--ততটুকু গুড় চাচিয়া : অন্তপাত্রে 
রাখিবেন। বাকী গুড়ের উপর আরার নূতন 
শৈবাল চাপা দিবেন। এইরূপ ভাবে পূর্বে 
আমাদের দেশে চিনি প্রস্তুত হইত। এখনও 
দলুই’ উপাধিধারী একশ্রেণীর হিন্দুরা__এই- 
রূপ প্রণালীতে : চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। 
সেই চিনিকে লোকে দূলুই বা দোলো বলে। 
এইরূপে চিনিকে কাষ্ঠের পাটার উপর রাখিয়া 
_দলিয়া লইতে হয় বলিয়াও ইহার নাম 
“দ্বোলো” হইতে,পারে। | 
গুড়কে শুভ্র করিবার জন্য _পাচ প্রকার 
জলজ শৈবাল ব্যবহৃত হয়। তাহাদের নাম__ 
প্দাম” (পাটা সেওলা ), “শিয়াল লাগুলী” = 
(দেখিতে শৃগাল লাঙুলের মত ) “বাজি” (অতি 
সুক্ম-_-অথচ লম্বা । পাতাড়ী (এই জাতীয় 
শেওলায় - ছোট ছোট গোলাকার পাতা হইয়া 
থাকে ) “কোতোকুয়া” (জলা জমীতে জন্মে _ 
দেখিতে কল্নীলতার গীত - অত্যন্ত কোমল). 
_এই সকল শেওলার সাহায্যে . গুড় হইতে 
অনায়াসেই চিনি করিতে পারা যায়। প্রত্যেক 
গৃহস্থের পক্ষেই ইহা সহজ সাধ্য কাজ। কিন্ত 
আমাদের মধ্যে সে “শ্বাবলম্বন কোথায়? 
আমরা -1% ছর আনা মূল্য দিয়া_সহতহ্তের 
দ্বারা পবিত্র চিনি অনায়াসেই কিনিয়া খাইব, | 
সথা নিজে, চিনি পাত করিয়া নিউ 








রোগ-পরীক্ষা। $২৫ 


চিকিৎসা করিবার পূর্ব চিকিতস্ত রোগীর 
রোগ পরীক্ষা করা উচিত। পরীক্ষাদ্বারা রোগ 
সুনিশ্চিত হইলে তাহার চিকিৎসা সম্ভব ; 
: নতুবা রোগ স্থির করিতে না পারিলে তাহার 
চিকিৎসা অসম্ভব । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 
পরোগমাদৌ পরীক্ষেত” অর্থাৎ সর্ব প্রথমে 
রোগ পরীক্ষা করিবে। বিশেষভাবে পরীক্ষা 
করিয়া রোগ নির্ধারণপুর্বক চিকিৎসাকর্্ে 
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত । 

রোগ পরীক্ষা সম্বন্ধে মহধি সুশ্রুত বলেন 
“আতর গৃহমভিগম্য উপবিষ্ত চাঠুরমতিপত্তেৎ 
স্পৃশেৎ পৃচ্ছেচ্চ । ত্রিভিরেতৈ বিজ্ঞানোপাটৈ 
রোগাঃ প্রারশো বেদিতব্যা ইত্যেকে। তত্ব, ন 
ষম্যক্‌, ষড়রিধোহি রোগানাং জ্ঞানোপায়াঃ। 


তদ্যা পঞ্চভিঃ 'শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চেতি”” |, 


রি তা দিল 
আতুরকে দেখিবে, স্পর্শ করিবে এবং 
করিবে। এ 
৷ পরীক্ষা দ্বারা প্রাই রোগ জ্ঞান হয়; কিন্ত 
তাহা সম্যক্‌ নহে। রোগ জ্ঞানের উপায় ছয় 
প্রকার; শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্িয় এবং প্রশ্ন । 








বিশেষ রসনেক্রিয় গ্রাহা। 


অর্থাৎ শ্রোব্রেন্দরিয় বিশেষজ্ঞানযোগ্য, যেমন. 
্রণবিজ্ঞানীগ্াধ্যায়ে ব্রণজাব সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে “সফেণ রক্তের সহিত শব্দযুক্ত বায় 
নির্গত হয়” । এখানে এই শব্দ শ্রোজেকিয় 
গ্রাহ্থ। এইরূপ উদগার অধোবাযু, কাস, 
হিক্ধা প্রভৃতির শব্দও শ্রোত্রেন্দরিয়-গ্রাহ। 1. 

২। স্পৰ্শনেন্দ্রিয় বিজ্ঞেয়া শীতোষ- 
শ্রক্ম-কর্কশ মৃদ্-কঠিনত্বাদয়ঃ স্পর্শবিশেষা জর- 
শোথাদিযু। 

* অর্থাৎ জর, শোঁথ প্রভৃতি রোগে শৈত্য 
ওুঁধ্য শ্রক্ষতা, কাকশ্ঠ, মৃদ্ূতা এবং কঠিনত্ব_ 
প্রভৃতি ম্পর্শনেক্জিয়গ্রাহা। নাড়ী পরীক্ষা! 
এই স্পর্শনেক্জিয জ্ঞানদ্বার| সম্পাদিত হয়। = 

৩। চক্ষুরিন্দিয়বিজ্ঞেয়া শরীরেপিচয়া- 
পচয়াযুর্লক্ষণবলবর্ণ বিকারাদয়ঃ। : 

অর্থাৎ শরীরের স্থৌল্য, কুশতা, আুঃলক্ষণ, 
বল ( উৎসাহ ), বর্ণবিরুতি প্রভৃতি চক্ষুরিন্দিয় 
গ্রাহথ। নেত্রপরীক্ষা, জিহবা পরীক্ষা মুত্রের. 
বর্ণপরীক্ষা প্রস্থতিও চঙ্ষরিক্ি়গ্রাহথ। .. 

৪। রমনেন্রিয়বিজেয়াঃ ৪১১ 
বিশেষাঃ। 

অর্থাৎ প্রমেহাদি মেলা জা ছবিক 
যদিও 'মুতাদ্ি । 
চিকিৎসক স্বয়ং মুখে লইয়া রস গ্রহণ করিতে 


খুসি 
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(নিয়ত মরণাখ্যাপক লক্ষণকে অরিষ্ট 


"অর্থাৎ শ্রদ্বারা নিয়্লিখিত বিষয় ৮.৫ 
1 
ক) আন্ুপ,, রি এবং সাধারণতেদে যে 


ধ দেশ আছে ইহার কোন দেশে রোগের 

পত্তি এবং শরীরের কোন দেশের পীড়া । 

(বলিতে শরীর ও ভূমি উভয়ই বুঝায়। 
মহ প্রভেছেন দেশমাহরিহ খা” 


' বাগ্ভট। 
). ক্ষণাদিরূপ কালের কোন সময়ের 


টাক বার কোন 
পীড়া এবং ব্যাধির অবস্থা_-যেমন 
সময়, দাহের সময় পিপাসার সময় 
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(চ) বেদনাসসুচ্ছায় অর্থাৎ hk 
ছু ই যে প্রকারে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহ ।- 

(ছ) বল অর্থাৎ কার্য করিব:র শক্তি 
এবং উৎসাহ । 

(জ) সম, বিষম কিংবা মন্দতেদে 
পাচকাগ্নিকে অস্তরগ্রি কহে। তি 

(ঝ) বাত মূত্র বথাকালে 
প্রবৃত্তি হওয়া না হওয়া। এস্থলে পুরীষের 
পর লুপ্ত আদিশব্দ উদ্ধার করিয়া স্বেদ, আর্ততব, 
রক্পিত্ত প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। 

(ঞ) দিলে রাগ কল 
প্রকর্ষাদি বলা হয়। 

।ট) স্থানের বি লই 
দোষের আশ্রয় এবং পূর্বোক্ত ছয়. প্রকার 
পরীক্ষা দ্বারা দোষেরও পরীক্ষা । 

মহর্ষি চরক বলেন “ত্রিবিধং রোগবিশেষ- 
বিজ্ঞান ভবতি। আপ্রোপদেশঃ . প্রত্যক্ষমন্থু 
মানঞ্চেতি।” রোগের বিশেষ জ্ঞানোপায় তিন 
প্রকার যথা_আপ্তোপদেশ, প্রতাক্ষ এবং 
অনুমান । পত্রিবিধেন খন্বনেন জ্ঞানসমুদায়েন 
পূর্কং পরীক্ষা রোগং সৰ্ব্বথা সর্বমেবোত্তরকাল 
মধ্যাবসানমদোষং ভবতি । নহি জ্ঞানাবয়বেন 
কুতস্সে ভেয়ে জ্ঞানমুৎপদ্তে । ত্রিবিধেত্বন্মিন্‌ 













সি প্রকার "পরীক্ষার মধ্যে পূর্বে 
আপ্যোপদেশ দ্বারা যে 'জ্ঞান হয় তাহাই 
প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দ্বারা পরীক্ষা করা 
চলে।  অন্থুপদিষ্ট বিষয়কে প্রত্যক্ষ অমুমান 
দ্বারা পরীক্ষার রিষযীভূত করা অসম্ভব। 
"রোগ বলিলে যাহা বুঝার তাহার দুইটা 
অবস্থা; প্রকৃতি ভৃত ব্যাধ্যবস্থা এবং বিক্কৃতি 
ভূত ব্যাধাবস্থা । নিদান সেবন জন্য স্বস্থানে 
দোষের সঞ্চয় হয়; পরে দোষ-প্রকোপক নিদান 
সেবন জন্য সেই সঞ্চিত দোষের প্রকোপ হয়। 
প্রকোপের পর প্রসর,অর্থাৎ দোষ তখন স্বস্থান 
ত্যাগ করিয়া অন্থস্থানে যাইতে থাকে । এই 
অবস্থা পর্য্যন্ত যে শারীরিক পীড়া অমুভূত হয় 
। তাহার নাম প্ররুতিভূত বিকার। প্রসরের 
পর দোষ কোন স্থান সংশ্রয় করিয়া কতকগুলি 
লক্ষণ প্রকাশ করে যাহান্বারা ভবিষ্যতে কোন 
বিশিষ্ট রোগ হইবে ইহা বুঝ! যায়। ইহাকে 
রোগের পূর্বরূপ কহে। পরে -পূর্করূপাবস্থা 
দূর হইয়া কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয় যাহা 
দ্বারা বুঝা যায় যে কোন বিশি রোগ উৎপন্ন 
হইয়াছে । তাঁহার পর আর একটা অবস্থা 
আইনে যখন ব্রণশোথ ফাটয়! গিয়া ব্রণ 
ভাব প্রাপ্ত হয় কিংবা জরাতিসারাদি রোগ দীর্ঘ 
কালানুবন্ধী হয়। এই ছুই অবস্থার নাম ব্যাধির 
রূপাবস্থা। পূর্বরূপ ও রূপাবস্থা যে পীড়া 
: অঙথুভৃত হয় তাহার নাম বিক্ৃতিভূত ব্যাধি। 
' যখন প্রকুপিত দোষ হইতে কোন রোগ উৎ- 
পন্ন হয় তখন সেই প্রকুপিত দোষকে নিদানার্থ- 


ক্র বলা হয়। অর্থাং নিদান যেমন দোষ | 


পতি যা কৎসাদক। 
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উভয় হইতে যন্মা এবং দীহা বৃদ্ধি হইতে জঠর, 
রোগ ইত্যাদি । 

নিদান, পুর্ববরূপ, রূপ, উপশয় 
pati eb ৮ 


“ দ্বয়াশ্রয়ানাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতু সং 


অর্থাৎ কাল বুদ্ধি এবং ইন্দিয়াথের অযোগ, : 
অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ সর্ব প্রকার শারীর ও 
মানস রোগের হেতু অর্থাৎ নিদান। হ্তৰা 
নিদান সাধারণতঃ তিন প্রকারের দৃষ্ট হয় যথা 
দোষ হেতু, ব্যাধি হেতু এবং দোষ ব্যাধি 
হেতু। ১; যেখানে নিদান দোষবৈষম্য উৎ 
করে কিন্তু তজ্জন্ত কি রোগ হইবে 
বুঝা যায় না তাহাকে দোঁবহেতু বলা 
যেমন মধুর রসাদি (২ যেখানে নিদান ও 
ব্যাধি উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ দোযাঙুবন্ধী হয় 
তাহাকে ব্যাধিহেতু কহে। যথা ভৃতাভিষঙ্গ, 
অভিঘাত প্রভৃতি। : (৩) যেখানে নিদান 


| লা ফা 





দোষ বৈষমা থাকা অনিবার্ধা। সুতরাং 
৯ ও মক্ষিকাভক্ষণ যেমন নিদ্দিষ্ 
ব্যাধির হেতু সেই প্রকার দোষবৈষমে।রও 


+... পুর্বরূপ +_-যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
ভাবতে কোন বিশিষ্ট রোগ হইবে বুঝা যায় 
তাহার নাম বাধির পূর্কারূপ। এই পুর্ব্ধপ 
মল একের নাম সামান্য পূর্ব 
জপ এবং অপরের নাম বিশিষ্ট পূর্বরূপ | 
সামান্য শব্দের অর্থ জাতি। যে যে লক্ষণ ছারা 
{ মাত্ৰ কোন্‌ জাতীয় রোগ হইবে ইহার উপলব্ধি 
তাহার নাম সামান্য পূর্ব্ধরূপ। আর যে 
যে ক্ষণ ছারা ভবিষ্যৎ রোগের বিশেষ অব- 
ধারণ হয় তাহার নাম বশির! সামা 
পূর্কারূপের দ্বারা ভবিষ্যতে অমুক বাধি হইবে 
Se “ইহা জানা যায়; কিন্তু ইহা কোন্‌ 'দোষজ 
. হইবে তাহার উপলব্ধি হয় মা। বিশিষ্ট পূর্ব 
“কূপের দারা তাহার অবধারণ করা যায়। 
কপ যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ 
উৎপন হইয়াছে বুঝা যায় তাহার নাম বাধির 
| কপ বা লক্ষণ। রূপ দ্বারা বর্তমান ব্যাধি 
নির্দেশ করা যায়। পূর্বরূপের ন্যায় রূপও 
ছুইভাগ্নে বিভক্ত । যে ঘে লক্ষণের দ্বারা অমুক 
রোগ হইয়াছে ইহা নির্দেশ করা যায় 
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তাহাকে সামাস্থনূপ এবং যে যে লক্ষণের দ্বারা : 











বাতিক, পৈত্তিক, গ্ৈযিক, হজ বা সায়ি- 
নিৰ্ধারিত হয় তাহাকে বিশিষ্টরূপ কহে। যেমন 
স্বেদাবরোধ, সন্তাপ এবং সর্বাঙ্গ গ্রহণ জরের 
সামান্যরূপ; সেইরূপ অংস-পার্শ্বাভিতাপ, হস্ত, 
ও পদের সন্তাপ এবং সর্বাঙ্গগ জর যক্মার 
সামান্তরূপ ।" যে দোষ হইতেই উৎপন্ন হউক 
না কেন জর এবং যন্মারোগে এ লক্ষণগুলি 
থাকিবেই থাকিবে। অপর যে লক্ষণ আছে 
দোষ ভেদে তাহার ভেদ ' হয় এবং সেই লক্ষণ 
দ্বারা ব্যাধির দোষাবধারণ হয় বলিয়া ইহাদিগকে 
বিশিষ্টরূপ বল! হয়। 

উপশয় ;-_হেতু বিপরীত, ব্যাধি বিপরীত 
এবং হেতৃব্যাধি উভয় বিপরীত অথবা হেতু 
বিপরীতার্থকারী, ব্যাধি বিপরীতার্থকা রী, অথবা! 
হেতুব্যাধি উভয় বিপরীতার্থকারী ওষধ, অল্প 
এবং বিহারের যে সুখানুবন্ধ তাহাকে উপশয় 
বলে। অর্থাৎ যে প্রকার ওষধ, অন্ন কিংবা 
বিহারের উপযোগ তাহা যদি হেতুর বিপরীত 
ধন্মী, ব্যাধির বিপরীত ধৰ্মী কিংবা হেতু 
ব্যাধি উভয়ের, বিপরীত ধর্ম্মী অথবা হেতুর 
সমান ধন্্ী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী, ব্যাধির 
সমান ধৰ্্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী কিংবা 
উভয়ের সমান ধৰ্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী, 
তাহা দ্বারা যদি আরোগ্যলাভ হয় তৰে 
তাহাকে উপশয় বলা যাগ্স। যে রোগে কতক- 
গুলি লক্ষণ একত্রে মিলিয়াছে বলিয়া কিংবা 
লক্ষণগুলি গুঢ় আছে বলিয়া রোগের সম্যক্‌ 
| উপলব্ধি হয় না, সেখানে উপশয় দ্বারা - 
রোগজ্ঞান হয়। উপশয় দ্বারা ভবিষ্যৎ এবং 
বর্তমান ব্যাধির বোধ হয়।  পূর্ববরূপাবস্থার 
প্রযুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ এবং রূপাবন্থায় প্রযুক্ত 
হইলে বৰ্তমান ব্যািবোধক | ১৪ 












কহে। সম্্রাপ্তি, সংখ্যা, প্রধান, বিধি, বিকল্প 
এবং বলকাল বিশেষে ভেদ হয়। 
0১) সংখ্যা যেমন আটটা জর. এবং 
অষ্টাদশটী কুষ্ঠ ইত্যাদি । 

(২) প্রাধান্য_-ছন্দদ এবং সান্নিপাতিক 
স্থান দোষের তর এবং তম দ্বার! প্রাধান্ত 
নির্দিষ্ট হয় অর্থাৎ দুই দোষের মধ্যে প্রধানকে 
ত এবং তিন দোষের মধো প্রধানকে তম 
কহে; দোষের এই তর কিংবা তৃমভাব 
দ্বারা প্রাধানা নির্ীত হয়। অথবা যে দোর 
স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিজেই প্রধান তাহারই প্রাধান্য 
এতস্তিন্ন যাহা! পরতন্ত্র অর্থাৎ যাহা অপর 
দোষের অধীনে থাকে তাহার অপ্রাধান্য। 

(৩) বিধি অর্থে প্রকার। রোগ নিজ ও 
আগন্তক ভেদে ছুই প্রকার, ত্রিদোষ ভেদে 
তিন প্রকার ; অথবা সাধ্য, অসাধ্য, মৃদু এবং 
দারুণ ভেদে চারি প্রকার। 

(৪) বিকল্প--মিলিত দোষের অংশাংশ 
. নিদ্ধীরণকে বিকল্প কহে। যেমন রুক্ষ, সুক্ষ, 
লঘু শীত চল, বিশদ ও খর এইগুলি বায়ুর 
ধৰ্ম্ম । ঈষৎ লহ, তীক্ষ, উষ্ণ, দ্রব, অন্ন, সর 
ও কটু এইগুলি পিত্তের ধর্মম। গুরু, শীত, 
মৃতু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছল এইগুলি 
শ্লেন্পার ধর্ম ' দ্বন্দজ এবং সান্নিপাতিক দোষে 
. কোন দোষের কোন ধর্ম্মের প্রকোপ তাহার 
নিক্বারণকে বিকল্প.কহে। 

(৫) বলকাল..বিশেষ_-খতু, দিন, রাত্রি 
ও আহার-_-কালভেদে ব্যাধর বলঙেদ হয়। 
, যেমন শরৎ খতু পিত্ত ব্যাধির বলকাল। 
প্রাতঃকাল কফজ ব্যাধির, মধ ঙ্ন পিত্তজ 
: ব্যাধির এবং অপরাহ্ক বাতজ বধির রাত্রির 
 রথমভাগ ক কাৰিব, মধাভাগ পি 



















ব্যাধির এবং শেষভাগ বাতজ বাঁধির ; 
রের প্রথমভাগ কফজ ব্যাধির, মধ,ভাগ 
ব্যাধির বলকাল বিশেষ । 
, সম্প্াপ্তি না জানিলে সংখাঁদি এবং 

ংশাংশাদি জ্ঞান ভিন্ন রোগের বিশেষ 


কথিত হইল, রোগ জ্ঞানের জন্য এই 
আবশ্যকতা আছে। নিদানের দ্বারা ভ 
রোগ হইবে বুঝা যায়। বহু রোগের নিদান 
এক প্রকার বলিয়া সর্বত্র on ts 
তাহার নিশ্চয়াবধারণ করা যায় না; এইস 
পূর্বরূপাদিরও আবশ্যকতা আছে। 
দ্বারা কোন রোগ হইবে ইহা জানিতে পা 
দোষের বিশেষ অবধারণ হয় না বলিয়া রূপ. 
জানা আবশ্যক । রূপ দ্বারা রোগ জ্ঞান হইলেও! 
সর্বত্র চলে না ; যেখানে তুল লক্ষণ দৃষ্ট হয় 
সেখানে পূর্বরূপ স্মরণের আবশ্যকতা আছে |. 
যেমত রক্তপিত্ত এবং রক্ত প্রমেহ সন্দেহস্থল। 


হারিদ্রবর্ণং রুধিরঞ্চমূত্রং রি. 


বিনা প্রমেহন্ত হি পূর্করূপৈঃ। 
যো মূত্রয়েৎ তং ন বেত প্রমেহং। রর 
.রক্তন্ত পিত্ন্ত হি স প্রকোপঃ |... : 
ব্যাধির সাধ্যত্বাসাধ্যত্বও জ্ঞাত হওয়া 
যায় না। f 
পূর্বরূপাণি সর্বাণি নি. 
যংবিশস্তি বিশতোনং মৃত্যু রপুরঃসরঃ॥ 
অন্তন্তাপি চ রোগস্ত পূর্রূপাণি যং নরম্‌। 
বিশত নেন কলেন তন্তাপি মরপং ধ্রবম্‌ ৷, 
পৃর্বরূপ, এবং রূপ দ্বারা রোগজ্ঞান হইলেও 
গুঢ়লিঙ্গ বধি জ্ঞান হয় না এইজন্ত উপশরও 
অবশ্য জ্ঞাতব্য | “গুঢ়লিঙ্গং ব্যাধি্মূপশয়াগ- 
যাক ীশেফ ee | 


স্তরে বহু-প্রকার রোগের বিবরণ আছে 
সেই সকল.-রোগের নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, 
এবং সম্প্রাপ্তি লিখিত হইয়াছে। কিন্ত 
১; বর্ণ, নিদান, স্থান, লক্ষণ এবং নাম- 
ভেদে ‘ব্যাধির অদংখ। ভেদ হয়; সেইজন্য 
b রোগের বিররণ দেওয়া অনস্তব,। সেরূপ 
ল। যে প্রকারে রোগ নির্দেশ সম্ভব হয় 
নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে _ 
রিসংখে য়! ভি্বমানা ভরস্তি হি। 
ন-স্থা সংস্থান-নামভিঃ ॥ 
ং তেষাং যথাস্থুলেফু সংগ্রহঃ.। 









মাকুশলো ন জিহ্বীয়াৎ কদাচন। 
কারাণাং নামতেহস্ত রব স্থিতিঃ॥ 
দৌষঃ সমুখানরিশেষতঃ |... 





























নির্দেশ করিতে হইবে । ke gaat 
সকল রোগের নাম করণে: অসমর্থ হইলেও 

লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই? যেহেতু _ 

সর্ব প্রকার রোগের নান শান্তর নিদিষ্ট নাই। .. 
একই দোষ, বিশেষ বিশেষ কারণে কুপিত1$.. 
বিশেষ বিশেষ স্থান প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ রোগ 
উৎপাদন করিতে 'পারে। অতএব রোগের 
প্রকৃতি, অধিষ্ঠান ( যে স্থানে রোগ উৎপন্ন হয়) 
ও নিদান লক্ষ। করিরা চিকিৎসা করিতে হয়। 
যে ‘চিকিৎসক: এই তিনটা অর্থাৎ রোগের. 
প্রক্কৃতি, অধিষ্ঠান ও নিদান লক্ষ্য. করিয়া, . 
চিকিৎসা করেন; তিনি চিকিৎনা রগ 

মোহগ্রস্ত হয়েন না। by 

এ বিষয়ে একটা. ৬ বিষয়টি চ্‌ 
বেশ সুগম হইবে। আজকাল একটা রোগ 
দেখা যায় তাহার কোন উল্লেখ, আযুর্কেদ শান্তর 
দৃষ্ট হয় না। আর্ধ।জাতির এন্রোগ ছিল না। ৷ 





 পর্ভুগিজ নাবিকগণের সহিত উহা এদদশে, 


আমদানি হয় এই রোগকে: ডাক্তারগণ 


Gonorrhea 'কহেন। দুষ্ট যোনি সম্মিলন. 
জন্য দুষিত বিষ এক শরীর হইতে অন্ত শরীরে 








রোগের স্ত্রপাত দুষ্ট হয়। 
_ জথমতঃ লিঙ্্ছীতি, প্রদাহ, বেদন।, মৃত্রাব- 
‘রোধ, মূত্তত্যাগকালে অমহৃ যন্ত্রণণ এবং 
_জরভাব বা প্রকৃত অরখয়। কখন কখন 
: বুক্তাগম দেখা মায়। তৎপরে রূপাবস্থা দৃষ্ট 
হয়। এই সময় ঞ্জাপনা হইতে পুগের স্তায় 
আক মৃত্রত্যাগ কালে জানা ও বেদনা উপস্থিত 
হয় এবং অতিকষ্টে মুত্রত্যাগ করিতে হয় 
এ অবস্থায় যদি রোগের প্রতীকার কর! না 
"হয় তবে রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; তখন 
-জালা যন্ত্রণা আর বড় থাকে না, এক প্রকার 
স্বচছলাব ( glairy discharge ) হয় এবং 
মুত্রমার্গের অবরোধ (901০৮০) উপস্থিত 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুব্বলতা, বাত (Gonor- 
rhol Rheumatism ) (অভিয্যন্দ Gonor- 
চে প্রস্তুতি উপদ্রথ 
'আইসে। স্ত্রী শরীরে অধিকস্ত জনেনেন্দ্রিযের 

প্রদাহ উপস্থিত হয় ॥ 
আমুর্ধেদমতে এই রোগ নির্দেশ করিতে 
হইলে যাহা করা উচিত তাহা দেখ বাউক। 

১। লিঙ্গম্ফীতি_শ্লেম্সার লক্ষণ। 

২২।  প্রদাত--পিতত ও শ্লেম্মার লক্ষণ। 
বেদনা--বায়ুর লক্ষণ। 
মুরাবরোধ-_বায়ুর লক্ষণ। 
জরজবরভাব বা জপ-_জিদোষের 


opthalmia ) 
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৬। মৃত্ৰত্যাগ কালে অম্হযন্ত্ৰণ--ৰ'যু 

ও পিৱ্তের লঙ্গণ। 
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শগীরে বিষ সংক্রমণঞ্ন্ত বায়ু, পিত্ত ও কফ 
প্রকৃপিত হুইয়! পিঙ্গাভ্যন্তরে স্থান সং 
পূৰ্বক যে রোগ উৎপাদনের চেষ্টা পাইতে 
তাহা ভবিষ্যতে একটা ত্রিদোষঞ্জ ব 
প্রকাশ পাইবে। চা 
পৃর্বরূপ। হ্‌ 
ইহার পর ঘেষে সদ দেখা যায় 
দ্বার| নিপ্ললিখিততাবে অবধারিত হয়। 












১। পৃঘ-কফের লক্ষণ। 

২। পাক--পিত্তের লক্ষণ ।' i 
৩। '্বভাবতঃ পূযের আৰবায়ুর 
লক্ষণ । ৮551 A 

৪1" মূত্ৰত্যাগকালে জাণা--পিত্তের ' 
লক্ষণ । :- ৯ সি | 


এই নকল লক্ষণের দ্বার! বুঝা যাইতেছে 
যে যে রোগ উৎপক্ন: হইয়াছে. তাহা 
ত্রিদোষজ। ইহার পরের অবস্থা - গর 

১। জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া গাগা 
ক্ষীণপিত্তের লক্ষণ । ¢ EE 


২। স্বচ্ছত্রাব-__বাঘু ৪ গ্লে্মার লক্ষণ রি 


৩। মুত্রমার্গের : অবরোধ-বাঁঘু ত | 
শ্লেগ্নার লক্ষণ । Fy 
_ এই দুই অবস্থার বক্ষণগুণি ইহার রূপ। 


তাহা হইলে এহ নকল পরীক্ষার দ্বারা জানা 
যাইতেছে যে (১) হট যৌন টির | 





নিদান। 
(২) পুরুষের et এবং দাণোকের ও 
যোনিমার্গ এই রোগের অধিঠান অর্থাৎ বিষ 
সংক্রমণ জন্তু দোষ প্রকুপিত হইয়া এই স্থান a 
আশ্র করিয়া রোগ উৎপাদন করে। 
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ক্ষণ বিশিষ্ট রোগের নাম রহিষ্াছে। 
দের “বাতবলাসক” জরের লক্ষণ, 







[াৎ ফোলা দেখা যাইবে এবং তজ্জগ্ত শরীর 
্স্ত অবসর হইবে। শরীর রুক্ষ স্তব্ধ ও 
[বহুল হইবে৷. আধুনিক: বেরি বেরি 
ও ঠিক এই সকল লক্ষণই দেখা যায়। 
রোগে. কবিরাজি চিকিৎসায়: সমধিক 
ফল লাঁভও হুইয়। থাকে। এই যে নিমোনিয়া 


_ রোগে এ দেশে সহজ লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
কন জর সংযুক্ত শ্লৈম্মিক কান 
] শীতপ্রধান ইউরোপবাদীর নিকট 
চিপ স্বরূপ হইলে ও উষ্ণপ্রধান দেশে 
মারাত্মক হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসায় 
এই রোগের মৃত্যুর হার দেখিয়৷ ভালরূপ 
প্রতিকার আছে বলিয় মনে হয় না, তথাপি 
এ দেশের অনেকেই উক্ত রোগে অন্গপযোগী 
র্‌ ডাক্তারি চিকিৎসায় মৃত্যুপের পথিক 
 হইতেছেন। অথচ এরূপ অনেক রোগেরই 
প্রতিকারে আয়ুর্কেদীয় ভেষজের আরোগা- 
তা অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। 
_ কেবল অন্ধ সংস্কারবশে এদেশের অনেক 
_ বাক্তির বিদ্রেশীয় চিকিৎসায় ধন ও প্রাণহানি 
Een থাকে। 
En অনেকের আবার দেশীয় চিকিৎসায় 
শা আছে,কিত্ত উষধে বিশ্বাস নাই,ই হারও 
কোন নুলা নাই। : শান্সজ্ঞ, কর্মনিপুণ, 
চিকিৎসা! ব্যবসায়ীর উধধে অবিশ্বাসের কোন 
ত | থাকিতে পারে না। সন্ধান না 
লইয়া অিষ্বাগ করিলে সর্বত্রই অবিশ্বাসের 





























I 


ইহাতে কি অবিশ্বাসের ফোন কারণ নাই? 


ন্দ মন্দ জর থাকিবে, পদাদিতে শোথ 





i চারণ রহিয়াছে। এইযে ডাক্তারি ওষধ, | 
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এরূপ মূলোর তারতম্য হয় কেন? এক 
কুষটনাইনই পৃথক্‌ পৃথক্‌ মূল্যে বিক্রয় হয় 
কেন? বিভিন্ন প্রস্ততকারকের প্রস্তু 5. 
প্রধালীর পাথকা হইতে ওষধের ভাগমন্দ- 
জন্য এরূপ মুল্য পার্থকা নহে কি? বাজারে 
যখন ভালমন্দ ছুই প্রকার 'ওষধই বিক্রপ্স 
হইতেছে, দেশীয় ডাক্তারের! অপকুষ্ট ওষদটি ও 
যখন খরিদ করিয়। রোগিদের খাওয়াইতে- 
ছেন, তখন মাত্র কবিরাজি ওষধে অবিশ্বাল 
করিলে চণিবে কেন? ৮ 

বলিতে পারেন, চেষ্টা ও অর্থবায় করিলে 


ভাল ডাক্তারি ওুষধ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, 


মেন্ধূপ রুরিলে কবিরাজি ওধধ৪ বিশ্বাসের 
সহিত পাওয়া যাইত; সে কথা পরে 
বলিতেছি। এখন যাহার! কবিরাজি ওধধের 
অবিশুদ্ধত! সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী তাহাদিগকে 
একঝার দরেশীগ্ন ডাক্তারি ওুমধালয় গুলির, 
ভিতরের অবস্থা গোপনে অনুসন্ধান করিবার 
জন্ত অনুরোধ করিতেছি। আধুনিক উন্নত 
প্রণালীতে অ-হস্তপ্পৃ্ট যন্ত্রপ্রস্তুত ওষধপ্তলির 
দেশীয় ডাক্তারথানায় কি অবস্থা হয়, ভেষঞ্জ- 
মিশ্রণগৃহে “সাধারণের প্রবেশ নিষেধ” 
থাকায় অনেকেই জানিতে পারেন না। 


| আমি একটি বড় ডাক্তারি উষধাল:য় থে পাত্র 


হইতে জল লইয়া উধধে মিশাইতে দেখিয়াছি, 
স্বচক্ষে দেখিলে বোধ হয় কোন বাক্তিরই 
সে ওুঁষধ সেবনে প্রবৃত্তি হইত ন।। : আনেক 
ওঁধধালয়েই পুরাতন বার্য্যহীন উধধ পরিত্যক্ত « 


না হইয়া ব্যবহৃত হয়। কোন একটি উধধ: 


উপস্থিত না থাকিলে তাহা যে বাদ দেওয়া 
হ্য় “না, তাহাই: বা কে বলিতে পারে? 


ব্যধস্থাপতরের নিদিষ্ট পরিমান ওবধ হইতে 


১8 
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কম দিয়া নিজেরা গোপনে ছু*পয়সার সংস্থা 
করিয়া থাকে, এরূপ কথাও কোন কোন 
ক্ষেত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং 
অবিশ্বাম করিবার কারণ সর্বত্রই রহিয়াছে। 
দেশীয় চিকিৎসকগণের সহিত এক 
শ্রেণীর উষধ: বিক্রয়কারি মিশিয়া গিয়া 
দেশীয় ওষধে অবিশ্বাসের কারণ কিছু বেশী 
হইয়াছে । এই শ্রেণীর উবধ বিক্রুয়কারিগণ 
কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের সাহাযো ওঁধধ 
বিক্রয় করিয়! থাকে, যাহার যত বিজ্ঞাপনের 
“অনিক আড়ম্বর, তাহার বিক্রয় ও সেই আন্থু- 
পাতে অধিক সেই জন্য ইহার! ওুঁষধের 
বিশুদ্ধত| রক্ষায় অর্থ ব্যয় করা অপেক্ষ। 
বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থ বায় কর।ই সঙ্গত মনে 
করে। অবশ্য এই শ্রেণীর অধাবসায়িগণের 
উপর নিজেদের চিকিংসাভার অর্পণ করিতে 
গাধারণেও মাহুমী হয় না) মে কারণেই 
ইহারা পীড়িতের উপযোগী শুঁধধ প্রচার 
- কর! অপেক্ষা মকরব্বঞ্জ, চ্যবন প্রাশ প্রভৃতি 
সুস্থ শরীরেও সর্বদ| ব্যবহারোপযোগী ওুষধ 
খুলির প্রচারেই সমাধক সচেষ্ট, কিন্তু এই 
সকল সুপরিচিত ওষধগুলিও অব্যবসায়ীকে 
বিক্রয় করিতে হইলে সাধারণকে এমন 
একটা সুবিধা! দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে 
তাহাদের সপ্তায় অচিকিংনকের নিকট ওষধ 
খরিদ করিতে প্রবৃত্তি হয়| তাই ইহার! 
স্থুলভের প্রলোভনে সাধারণকে এই মঞ্চ 
_ ব্ষিতুল্য ক্মনৌরধগুলি খরিদ করিতে প্রুন্ধ 
করিতেছে । এই. বধের মূলযনিৰ্দেশে ও 
_।তাহাদের অনেক প্রকার চাতুরী দেখিতে 
পাওয়া যায়, সর্বদা, ব্যবহৃত উষগগুলির 
বাণ সুলোর তদ, সেগুলিকে ' 
| ৯৯ ০ হত 































ইহারা, অতি সুলভে ও সস্তা 
সাজিয়া আবার অনেক অল্প মুহে 
উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে ।* 
_ আর এক শ্রেণীর পীড়িতের উপর 
পনে খুঁধধ বিক্রয়কারিদিগের জ্বত্যন্ত পর 
দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল 
দর্শি ব্যক্তি অতিরিক্ত ইন্দরিয়দো 
ধাতৃদৌর্ঘলয, উপদংশ গ্রতৃতি রোগে: 
তাহাদের অনেকে : লঙ্জাবশতঃ : 
চিকিৎসকের সাহাযা না লইয়া গোপনে 
২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য লাভের আশায় ইহ 
উধধ ব্যবহার করিয়া থাকে | ওষধ বি 
গণ এই কল পীড়ার লক্ষণগুলি 
শলে লিখিয়া ও হাতেহাতে ফল 
লোভ দেখাইয়া ইহাদের ধন, প্রাণ উভ; 
নষ্ট করিতেছে । একথাটা লোকে একবার: 
ভাবিবার সময় পায় না যে, ইহাদের সন্ত 
গুঁষধে অসম্ভব অল্প সময়ে, প্রকৃতই যদি: 
আরোগা হইত, তবে সহস্র সহস্র মুদ্রা বায় 
করিয়া এত বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর করিবা 
আবশ্যকতা কি ছিল? কোন চিকিৎসক ত 
কখনও বিজ্ঞাপন দেন না, কিন্তু তাহাদে 
* দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমর। ঢাকার বিজ্ঞাপনে ও Y 
বিক্রয়কারি মধুর বাবুর সুলভ সুল্যের মকরধ্বজ, 
চতুন্ম্থ প্রভৃতি এবং উচ্চ- মূলোর বৃই গগন 
পুর/তন গুড় গুভূতির কখ। উল্লেখ করিতে প ৰৈ 
আমি. তাহাদের মকরধ্বজের ছিম!ব- লইয়া প্রথমে 
তাহাদের সহিত পত্র বাবহার, কমিয়াছিলাম, 
যথাযথ উত্তর না পাওয়ায় গত ৈষ্ঠ মাসের ক্রি 
পত্রে ইহাদের ওষধন্তলির প্রস্তুত খরচা ও 
নির্ধারণ লইয়! প্রকাশ্য আন্দোলন 
তথাপি ভাতার! নিজেদের পক্ষ সমর্থন করতে 
নাই। সাহারা বিজ্ঞাপনের শূলত! উধখের - 
ভাহাদিগকে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ ঠা অনুরোধ 


La AME 





নহে। খাহাদিগকে রোগী আরোগ্য করিয়া 
যশঃ ও অর্থ উপার্জন করিতে ছয়, কার্য্য- 
নৈপুপ্যই ধাহাদের উন্নতিসোপান, তাহার 
কোন্‌ লাভের আশায় বধের পবিত্রতা ও 
শক্তি হানি করিবেন। যে কার্যে চিকিৎসক 
সম্প্রদায়ের কোন ইষ্ট নাই, বরং, স্ূর্ণ কনিষ্ঠ, 
তাহারা দে কার্ধোর অনুষ্ঠান করিয়া দি 
সর্ধমনাশের পথ মুক্ত করিতে পারেন লা । 
চিকিৎসক । = 

লাজে উল্লেখ আছে, রোগ শাস্তির 
নিমিত্ত ভিষকৃ, ওষধ, পরিচর্যাকারক, সা 
রোগী এই চারিটিই সগ্তণ যুক্ত" হওয়া রা 
আবহাক। ইহাদের মধ্যে আঁধার চিকিৎসকই 
প্রধান, কারণ শান্্জ্ঞ,  কাধ্যনিপুণ - 
চিকিৎসকই প্রকৃত ওষধ প্রদান এবং রোগীও 
স্থুশধাকারিকে সছুপদেশ দ্বারা চাপ 
করিতে পারেন । টি 

বাঁধি মানব মারেরই তিতাৰ হত. 
প্রত্যেক গৃহস্থেরই পুর্ব হইতে 
পারিবারিক চিকিৎসক স্থির করিয়া রাখা 
কর্তবা। চিকিৎসক স্থির করিবার পূর্বে 














রোগী সংগ্রহ করিতে হয়। 
3 এক কণা রোগ বা স্বাস্থা ভগ 
হউক না কেন, ওষধ বাবহার 
হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত 
বাবহার করাই কর্তব্য। কারণ; দেশ 
বস, প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 

















এক প্রকার গধধ সকলের পক্ষে 
দায়ক হয় না। চ্যবনপ্রীশ মকর- 
ত রঙায়ন ওঁষ্ধগুলি বিবিধগ্ুণকর 
ও স্থাস্থ্যোপযোপী হইলে নকলের পক্ষে 

[ও ফলদায়ক হয় না। এজন বিজ্ঞাপনের 
দেখিয় বা অচিকিংসকের পরামর্শ 
কোনও ধ- ব্যবহার করা কর্তব্য 
রাখিবেন অশেষ গুগকর শুধধও 

উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিকর | কর্ম্ম 




























ব্ংপজাত, দয়ালু, কার্য্যকুশল, শান্ত 
চিকিৎমিত হইলে কোন 
রম রা ছা কারণ হয় না। 

- চিকিৎসকের নিকট রোগ ও আর্থিক 
mee ahs কর! উচিত নহে। 
_ চিকিৎসা যাহাদের জীবিকার উপার তাহা- 

দিগকে সাধ্যমত: অর্থদানে ক্পণতা করা 

উচিত নহে। অকারণ চিকিৎসকের ক্ষোভ 
 জন্মইীলে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হইয়া 
[থাকে। প্রকৃত অর্থহীন বাক্তি দয়াবান 

চিকিৎসকের করুণ! নিশ্চয়ই পাইবেন । 

_গোগী ও তাহার আত্মীয় স্বজন সব্বদা 
চিকিৎসকের উপদেশ মানিয়া চলিবেন। 
| চিকিৎসকের উপদেশ পাপন, বধের তিক, 
_ কষায়াদি স্বাদ, রোগকাপীন পথ্য তৎকালে 
স্থপকর না হইলেও পরিণামে গু ভকর হয়। 

দান দাসী অপেক্ষ। আত্মীয় জনেরই 

_ রোগীর পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করা কর্তধ্য 
| খৈধ্যশীল বক্তি ভিন্ন অঞ্ঠের হাতে সুশ্রধার 
ভার দেওয়| উচিত নহে। মধুরভাবী, রোগীর 
প্রতি অন্ুুরক্ত, জ্ঞানবান, কর্ম্মকুশল, 
₹প্রহ্থাৎপর্নমতি, রোগীর স্ুশ্রযাভার গ্রহণ 
করিবেন। বালক, বৃদ্ধ, দুর্বল, অল্পে কাতর, 
E কর্কশভাষী, নির্ধোধ, লোভী, অহিতচারী 
ব্যক্তির হত্তে রোগীর ভারার্পণ কঃ! কর্তা 
| ৯ বহবাকি একত্র হইয়া পরিচর্য্যাভার 
অনেক সময় বৃথ। গোলযোগ 
১ রোগীর অপ্রিয় ব্যক্তিকে 









gh হক না. bd | 






















চিকিৎসার আশ্রয় সন্ধা গ্রহণ 
হইবে, তাহার মতবাদ সম্বন্ধে যতটুকু; এ 
যায় অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা কর! সব 
অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্ত অব ঙ 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ 
চিকিৎসকের সহিত আলাপ, 
শাস্ত্রের অন্তনিছিত_ তথা বুঝিতে র্‌ 
ইহাতে স্বাস্ারক্ষা ও সুশ্রয৷-প্রণালী 
হইতে পারা যাইবে 1 
আলাপ পরিচয় হইতে লোকের * 
সং-প্রবৃতি জানিতে পারা যায়, চিকিৎ 


! 


পরিচয় করিলে, তাহার: কর্ম্ম রব নৈগুং 
ওষধ প্রস্তুত অগ্তুরাগ বুঝিতে * পারা যাই 

আবার আলাপ পরিচয়ে চি 
শাস্তচর্চাধীন, অসৎক্মা, লোভী, 
কর্তব্য কর্ণ অর্থ বায়ে কুষ্টিত, 

প্রণালী অনভিজ্ঞ বুঝলে, সুপগ্ডিত 
তাহার দ্বার! চিকিৎসিত হইবে না; 
সময়ে সকল দেশেই কতকগুলি 
বেশধারী কপট ব্যক্তি দেখিতে পা 
এই সকল কৃবৈষ্ত মৃত্যুর অগ্রদূত । 
ইহাদের সম্বন্ধে সাবধান হুওয়া সক 
কর্তবা। এই সকল কুবৈস্তগণ 
বৃথা প্রশংসা করিয়া লোকের শ্রদ্ধা অ 
চেষ্টা করে, রোগের সংবাদ পাইলেই: 
বাটার সন্নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়, ও 
আহ্বান না করিলে স্বয়ং উপৰে 









এবং কোনরূপে ওধধ বাবহার 
জগ্ত সচেষ্ট ই, ইহাদের নিকট 
রগ উত্থাপন -করিলেই অগ্ঠ কথায় 
বার চেষ্টা করে, কিবা বিরক্কির 
সংলগ্ন উত্তর দিয়া পাকে । অচিকিৎ- 
[৪ ভাল. কিন্তু এরূপ কুট৭ছ্ের 
? তসা করান উচিত নছে। 
ৰ ধনজনবহল স্থান ব/তীত সুচিকিৎসকগণ 
কিত পারেন না, এজন্ত ক্ষুদ্র পল্লীতে 
সময় চিকিৎমকের অভাব দেখিতে 
যায়। এ নকল স্থানে কুচিকিংসক 
পন বাবসাকিদিগের প্রভাব দেখিতে 
য়া বায়। পরীর জনসাধারণ দলাদলি 
রি ম গা মোকর্দমার জন্য অর্থবায় করিতে 
কটিত হয না, ॥ কিন্তু স্বাস্থারক্ষা বা 
“আরোগ্যের জন্তু. অর্থ বায় করিতে কষ্ট 
বোধ, করেন। আনেক পল্লঃবাণী ওধধের 
কোন মুলা দিতে হয় তাহাও জানেনা, 
| জন্তই পল্লীতে কোন ভাল চিকিৎসক 
1 তে চাছেন না,-_ নার থাকিলে ও উপযুক্ত 
মুলোর: অভাবে বায়নাপেক্ষ কোন উষধই 
প্রস্তুত রাখিতে পারেন না। 
এরূপ ক্ষেত্রে পল্লার অবস্থাপন্স ও শিক্ষিত 
_ৰাক্তিদিগের কর্তব্য, সমগ্র গ্রামবাপিগণের 
সহিত, একত্র হইয়া গ্রামের লোকসংখ্যান্ু- 
সামী ই একজন, বা ছুইগপন চিকিৎস1-নিপুগ 
ভিষককে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করা,_:এবং 
£ ৮ নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ও বিশেষ 




































কোন জটিল রোগে গ্রা 


প্রয়োজনীর গুলি প্ৰস্তত 


চিক্তিংসায় উপকার না: পাইলে অথ 


ওষধের অভাব হইলে নিকটবর্তী নগর 







মহকুমা ৰা জেলার যে সকল চিকিৎসকের | 


চিকিৎসায় সুখ্যাতি আছে, তাহাদিগকে 


আহ্বান করিয়া বা তাহাদের নিকট উপস্থিত _ 
হইয়া গ্রাম্য-চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ 


পূর্বক চিকিৎসার বাবস্থা কর! উচিত। 
বঙ্গের কোন কোন পল্লীতে ভাল চিকিৎ- 


মকের অভাব থাকিলেও জনবহুল নগর, 


মহকুমা বা গ্েলায় সুচিকিৎসকের অভাব 


নাই। চিকিৎসার জন্য সাধ্যমত অর্থ বায় 


রা 


করিতে কুষ্ঠিত হওয়া বুদ্ধিমানের. কাৰ্য্য নহে, 


কারণ সামান্ত অর্থের জন্য স্বাস্থা ক্ষণ হইলে 
চিরদিনের জন্য অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হয়॥ 
আরোগ্য--ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যুগ। 
সুতরাং নির্দোষ আরোগোর জন্য কিঞ্চিৎ 
অধিক অর্থ বায় হইলেও তাহাতে অর্থাগমের 


পথ মুক্ত হইবে ৷ যাহারা নির্দোষ আরোগ্য, 


অথের সাশ্রয় ও অক্ষুঞ্র স্বাস্থালাভে ইচ্ছুক, 
তাহারা কখনও কুবৈত্তের অথবা বিজ্ঞাপনের 
ওধধ. বাবার করেন না, কারণ ইহাদের 
অশান্ত্রীয় ও অব্যবস্থা প্রদত্ত ওধধগুলি 
আরোগাদান করিতেত পারেই না, অনেক 
সময় ভবিষ্যৎ বাধির কারণ হইয়া চির 
জীবনের মত ভর্স্বাস্থের ও অর্থন[শের 
কারণ হয়। 


প্রগীবনকালী রায় কৈ্ধ। ৃ 
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২... ম্মতূ্কেনীয় চিকিৎলার উন্নতি সন্ধে 
আমাদের কর্তবা কি-_তাহা এখন ভাবিবার 
ময় আপিয়াছে। মুসলমান রাজত্বে ইউনানি 
বা হেকিমি ' চিকিৎসার পূর্ণসমাদর লাভ 

_ঘটিলেও: আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসার প্রাধান্ত- 

হানি ঘটে নাই । বাদসাহ এবং আমীর 

 ওমরাহুগণ চিকিৎসাবাপদেশে সুদক্ষ ছেকিম 
চিকিৎসক দিগুকেই আহ্বান করিতেন সত্যি 
কিন্তু হিন্দু বংশধরগণ পারত.পক্ষে হেকিম 
চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হইয়া আমুরবেদীন্ন 
চিকিৎসকর্দিগেরই শরণ গ্রহণ করিতেন। 
কাজেই হেকিমি চিকিৎসা রাজকীয় নাহায্য 
প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতি পুঞ্চের অন্রাগাধিকা 
বৃশতঃ আযুকে্রীয় চিকিৎসাই দেশে যে 
সমুজ্ছল হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারই ফলে 
তাহার ওজ্জল্যের কিয়দংশ এখনও পর্য্যন্ত 
বাত্যাবিক্ষুন হইয়াও নষ্ট হইতে পারে নাই । 
এই জন্তই মুমগমান রাজত্বের অবসান 
এবং ব্রিটিশ রাজত্বের অত্যাদয় কালে 

_প্রাতঃস্থরণীয় গঙ্গাধরের আয়ৰ্ব্বেদসিদ্ধি জন 
৯ মুগ্ধ করিয়াছিল।  গঙ্গাপরের 

| শিয্যগুলিও ইহার ফলে প্রতৃত খ্যাতি প্রতি- 

(পতি অঞ্জন পূর্ববক যশস্বী হইতে পারিয়া- 

_ ছিলেন কিন্তু সেদিন এখন চলিয়া গিয়াছে। 

সেই জন্যই এখন 'আুবেধদীয় চিকিৎসার 











আমাদের চলিয়া গেল এক্ষেত্রে সে. 
উত্থাপন করিলে বোধ হয়: অপ্রাসঙ্গিক 
না। ইংরাজ রাজত্বের দু ভিত্তি ও | 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন হাতা 

পরিচালন ব্যাপারেও যেন একটা অ. 
ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাদের. 


সাহিত্য, আমাদের শিল্প, আমাদের কবি. § 


এক কথায় আমাদের সকল বিযয়েক্তই শ্ীবদ্ধি 
কামনায় ইংরাঞ্জ রাজ যথেষ্ট চেষ্টা করিতে _ 
লাগিলেন। ভাষা-গ্ননী সংস্কৃত ভাষার শিক্ষ 
প্রচার উদ্দেশে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হুইল, চতুপ্পাঠিগুলিতে এইজ্ন্ত বৃত্তি 
নিদ্ধীরিত ইইল, কুধিকাধ্যের উন্নতির. র্‌ 
জহ) 0471০016076 ফারম সকল স্থাপিত 
হইল। আমাদের রাজা এ সকল. চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন কিন্তু আমরা নে সকণ 
চাহিলাম না,_-আমরা চাঁছিলাম, সাবানের 
নিজশ্ব সম্পত্তি গুলিকে পদদলিত করিগ্না, 
আমাদের ধশ্ম,- আমাদের কৰ্ম্ম;_আমাদের " 
জাতীয় ভাব,_আমাদের শিক্ষা, আমাদের 
দীক্ষা,__-সকলই জলাঞ্জলি’ দিয়া পরকীয় | 
ভাবে কামরা গঠিত -হই__ইহাই হইল 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারই ফলে f 
আমাদের কি অশন,--কি বসন,কি 































আশা জাগিয়া উঠিল, কলু 'তৈলের 
ছাড়িয়া দিল, গোয়াল! দুগ্ধের কেঁড়ে 
করিল,__এক কথায় সকল 
উর ভিতরই জাতীয় বৃত্তির পপৃহা লোপ 

,-=স কলেই, এ-বি- 'সি-ডি'তে হাতে খড়ি 
[জজিয়তি বা ম্যাঞ্জেষ্টেটি চাকরি পাইবার 
লালায়িত হইয়া পড়িলেন। আমাদের 

তির পথ এমনই করিয়াই পরিষ্কার 






শুধু ইহাই নহে, সমাজের বাবস্থা 
বিপর্যায় তো এইরূপ ভাবে ঘটিলই, 
 অংসারপর্িচালনার বিষয়গুলির ভিতরও 
 : আমরা অভিনব বাবস্থা! আনিয়া ফেলিলাম। 
এই জন্তই আমাদের কাঞ্চন ফেলিয়া কাঁচের 
আদর, এই জন্তই আমাদের টিক কাটিয়া 
 টেড়ির বাবস্থা,_এই জন্ঃই আমাদের তৈল- 
HA ভুলিয়া সাবানের স্পৃহা। অধুন! স্থরাপায়ীর 
Ec: সংখ্যা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্ত 
১ ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় দেশের 
শিক্ষিত পুরুষদিগের ভিতর সুরার জোতটা 
শুগবেই চিল” সধবার একাদশী”তে 









% কুল কেশরীর উজ্জ্বল চিত্র। সে চিত্র প্রকাশে 
টি যে শুভ ফল ফলিয়াছিল, এখনকার শিক্ষিত 


) [. পুকুষদিগের ' চরিত্রোন্নতি তাহারই স্থাক্ষ্য 
বস যাকৃ_-ঘে কথা বলিতে- 
LF --সমাজের মত সাংসারিক বাবস্থা- 


তেও আমর! অন্তভাব আনিয়া ফেলিলাম.__ 









2১৪ - 
মরা" গ নষ্ট হইল, কর্ম্মকার- ৭ 
| শিখিয্া চাঁক্রে পুর ; 


ষ্টেথেঙ্কোপ-থার্শ্মোমিটারের নিকট টিক্ধাযী | | 


be “নিমটাদে"র প্রতিকৃতি সে কালের কবি 
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সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 


বৈদ্বের নাড়ী টেপার - ব্যবসা টিকতে 
পারিল না। 1০৪ 
এছাড়া আর ও কত কগুপি ৷ খা 
১৮০৪ খৃঃ আনে শুর্শিদাবাদ এবং কাশিম 
বাজারে ম্যালেরিয়া জরের যে নূতন স্থত্র 
আরম্ভ হইল, ১৮২৪ সালে যশোহুর নদীয়া 
এবং ২৪ পরগণায় তাহা পূর্ণভাবে প্রকুপিত' 
হইয়া, পশ্চিম বঙ্গের অনেকগুলি 'পল্লী ধ্বংস * 
করিয়া ফেলিণ। ক্রমে পশ্চিম বঙ্গ ছাড়াইয়া 
পূৰ্ববঙ্গে ইহ! বিস্তৃতি লাভ করিল। মে. 
ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির বিশদ বিবরণ আমরা 
ইতঃপূর্কে প্রকাশ করিয়াছি। ফলে বাঙ্গাল! : 
দেশে ম্যালেরিয়া প্রবেশে দেশীয় চিকিৎমায় 
তাহার আশু দমন হয় না দেখিয়া কনেকে : 
বড়ি-গুড়। ছাড়িয়৷ ডাক্তারি চিকিৎসার-পঞ্ষ- 
পাতী হইল। ৮:87 
তাহার পর বিশ্চিক1। বিস্থৃচিকা 
নিবারণে আমাদের ওষধ যথেষ্ট থাকিলে 
ক্যাম্কার এবং ক্লোরোডাইনে শীঘ্র কার্য্য 
হইতে লাগিল। তাহার পর. আবার যখন 
লোকে আমেরিকার হোমিপ্যাখিতে কলেরা ন 
চিকিৎসার সুফল প্রত্যক্ষ করিল, তখন. 
এলোপাখিক ছাড়িয়া! তাহার গোঁড়া হইতে 
আরম্ভ করিল। আযুব্বেদীয় চিকিৎযার যে ও 
কলেরা আরোগ্য হইতে 'পারে, ক্রমশঃ 
কথাটা লোকে একবারে ভুলিয়া গেল। 






, তখন অবশ্য 






আগত ছিলেন, নি সি পক্যান্ুরী” 
(ক্র আমাদের অস্ত্র চিকিৎসা 
গে. কথা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। 
যখন দেশ হইতে. আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসার 
সমাদর হ্রাস পাইতে লাগিল তখন উপযুক্ত. 
ভাবে আয়ুর্কেদ চর্চা করিতে বৈদাদিগের 
প্ৰবৃত্তিও নষ্ট হইল। ফলে যে কোন কারণেই 
হুউক পন্ত্র চিকিৎসাঁটি দেশ হইতে একবারে 
| বিলুপ্ত হইল ৷ সাধারণে দেখিল,--ম্যালেরিয়া 
“জরে ডাক্তারি ওষধে যে সগ্তঃ সুফল হইয়া 
থাকে, কৰিরাজীতে বহুদিন চিকিৎসা 
করিয়াও সে ফল পাওয়া যায় না। কলেরায় 
এলোপাথি বা হোমিওপ্যাথিতে যে ফল 
পাওয়া যায়, কবিরাজী চিকিৎসা তাহার 
অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আর শন্তর 
“চিকিৎস!--ফোড়। কাট।, পোয়াতি খালাস = 
"এ সকল চিকিৎসায় তো আয়ুৰ্বেদীয় 
চিকিৎমক ঘেঁসিতেই পারে না। সুতরাং 
কবিরাজ অপেক্ষা ডাক্তারের প্রাধান্ত শুধু 
_বেশভূষা এবং ব্যবহারিক যন্ত্রের চাকচিক্য 
নিবন্ধনই যে উপস্থিত হইল তাহা নহে, 
কাৰ্য্যত; ও কবিরাজ অপেক্ষা! ডাক্তারদিগের 
নিকট অতি শী অধিকতর সুফল হইয়া 
é থাকে দেখিয়া লোক ডাক্তারি চিক্কিংসারই 
সমধিক অন্কুরাগী হইয়া পড়িল! অবস্থার 
: ব্যবস্থায় বৈদ্য চিকিৎসকগণের দৈন্থ বন্ধিত 
হইল তাহারাঁও আধুর্ক্দীয় চিকিৎসার 
: উন্নতির এ্রতি আর মনোযোগ প্রদান না 
চিজ কোনরূণে অতিবাহিত |. 


না,_এ চিকিৎস। জাগতিক সকল ‘প্র 
চিকিৎসার মুল হইলেও ইহার উন্নতির ' 
তো বাধা পাড়িয়াছিলই, এক্ষণে ত 
চিকিৎসার নিয়ন্তরে, পৃতিত হইয়া 
পূর্ব সমৃদ্ধির উল্লেখ বিস্তারে. অ 
লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 
কতরুগুলি রোগে ইহা ভিন্ন অন্য গতি 
দেখিয়া নাধারণে ইহাকে ছাড়িল ন; ৫ 
জন্তু এখনো ইহার অস্তিত্ব একবারে লুপ্ত 
নাই,-_নতুব! অনেক কাল পূর্বেই সমাজের 
সর্বপ্রকার আভিজাতোর মত অধুনা শিক্ষি | 
তাভিমানী নব্যঘুগে মিশিয়া ইহার অন্তিত্ও a 
চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোন অতীত প্রদেশে 
মিলাইয়া যাই ত--তাহা বলা যায় না। 
আমরা যে বিষয় লইয়া অন্ধ এই গা 
আরম্ভ করিয়াছি__'আঘুর্কেদীয় চিকিৎসার 
উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কিইহা 
যদি স্থির করিতে হয়, তাহ! হইলে যেষে 
কারণে আয়ুর্ক্েদীয় চিকিৎযার অবনতি ত 
য়াছে দেখাইলাম, সে গুলির উন্নতি করিতে ; 
হইবে। .. শলা, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা! : 
ভূতবিদ্যা, কৌমার ভাতা, অগদ তন্ত্র, রস রগ 
তন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র--সকল শাহ্গুনি ড় 
আবার আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে 
শুধু আলমারি সাজাইয়া, সাইনবোর্ড দিয়া 
লম্বা লম্বা বাকা বিন্যাসে 'ছগ্চর” সাজিয়া 
সাজিয়া AIAG ৫ চেষ্টা করিলে চলিবে 






































































ভিন্ন নিবারণ করিবার কোন উপায় | 
লিয়া একবাক্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, | 
পার, “গুলে” পার, “ভীটপাত1”র 
সেবন করাইগ্লাই পার,-_-তোমাদিগকে 
তন্লিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । কলের! 
ড়া জন্য হোমিণ্ডপাথের নিকট: 
বার স্পৃহা রহিত করিয়! বর্তমান সময়ের , 
. এরে প্রকৃতির গতি উপলব্ধি করিয়া 
. উষ (নির্বাচন করিতে হইবে। আর ফোড়া 
কাটা, পোয়াতি খালাস-_-এ সকলও স্থান 
রাখার জন্ত এনাটমি, সার্জারির পূর্ণ 
সাধনা করিতে হইবে 1 যদি এ সকল 
বাবস্থা করিয়া' সাধনায় সিদ্ধিলাত করিতে 
পার, _এই প্রতিযোগিতার যুগে এলো- 
 পাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
“অপেক্ষা তোমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় 
"যদি সৰ্ব্ব বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পার, 
তাহা হইলে আযুর্ষেদের উন্নতির পথ আপনা 
চি এমনই উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে যে, 
সহজ ৰঞ্চাবাতেও কেহ তাহ! রুদ্ধ করিতে 
[ পারিবে না। ! 
tL বো তির পথ উন্মুক্ত হইবার সময়ও 















অবস্থায় 'গালিপাই সেবন ক্র 
পাওয়া যায় না, সে অবস্থায় (তোমাদের 
‘মকরধ্বজ মুগনাভি'র সপ্ত: কার্থাক্রী শক্তি 
দেখিয়া ডাক্রারগণ মুগ্ধ  হইতেছেন।.. 
তোমাদের “কালমেখ, তোমাদের ‘অশোক’, 
তোমাদের *অঙ্বগন্ধা'_-তোমাদের “কণ্ট- 
কারি'-রোগ আরোগ্য কিরূপশক্তি সম্পন্ন: 
ইহা যদি এক্ষণে বিলাতী চিকিৎসক 
মণ্ডলী অরগত ন! হইতেন, তাহ] হইলে ৷ 
বেঙ্গল কেমিকাল ওয়ার্কদে আজি এ 
সকল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইত না। দেইজন্য 
বলিতেছি, আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির. 
পথ এখন আর রুদ্ধ নাই,--এখন: চেষ্টা. 
করিলেই ইহার উন্নতি করা যাইতে পারে। 
কিন্তু সে চেষ্টার মুলীভৃত বিষয় অষ্টাঙ্গ আয়ু- 
বেদে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ। সে শিক্ষায় 
সাফল্য লাভ করিলেই যে আয়ুর্ধেদের 
পুনরুন্নতি লাভ ঘটিবে-_ইহা ধ্রুব সত্য কথ|। 













টি  মহিলাগণের চিকিৎসা-শিক্ষা। ্ 
রা [23 নি 
| _ প্লীহা ও যকৃৎ রোগের ব্যবস্থা ॥ . .. ২৯ 0] 
আমার একটি বালাঙ্গিনী--তাহার | চরী। অঙ্তায় কার্যে গুরু গঞ্জনায় বখন 
ae আমি যখন প্রথম স্বগুর- | আমার মুখে বিষাদের কালিমা! প্রতিফলিত 





ন আমার অং খে, আশা [বনজ de HIE হব. 


